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‘কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত’ বইটি বের করার পর থেকেই ‘কে বড় লাভবান’ নামে একটা বই 
বের করার আশা করেছিলাম । অনেক দ্বীনি ভাই এই নামে একটি বই বের করার জন্য 
অনুরোধও করেছেন। আমি এঁ নামে একটি বই লেখার আশা পোষণ করে আসছিলাম 
এবং মনে মনে ভাবছিলাম কে বড় লাভবান হতে পারে ও কি করলে বড় লাভবান হওয়া 
যায়? মানুষতো মনে করে দুনিয়াতে নগদ কিছু পাওয়ার নামই লাভবান হওয়া । আর 
লাভবান হওয়ার আশায় মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে মনে-প্রাণে চেষ্টা করে। স্ত্রী 
আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় অনুগ্রহ, তাকে মূল্যায়ন না করে তার মাধ্যমে নগদ কিছু 
পাওয়ার আশায় উপার্জনের যে কোন ক্ষেত্রে পাঠাতে প্রস্তুত হচ্ছে। বড় লাভবান হওয়ার 
আশায় মানুষ ছেলেমেয়ের পিছনে প্রচুর পরিমাণে অর্থ খরচ করছে। মানুষের উপার্জনের 
অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে মানুষ যে কোন মূল্যে বড় লাভবান হতে চায়। এখন দেখছি 
সৃষ্টি ও সৃষ্টা সকলেই বড় লাভবান হওয়ার কথা বলে। এজন্য আমরা জানতে চাই কে 
বড় লাভবান? কিভাবে বড় লাভবান হওয়া যায়? 


কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বড় লাভবান হওয়ার পথ ও পন্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষ জাল- 
যঈফ হাদীছ, মিথ্যা কাহিনী ও মিথ্যা তাফসীরের ভিত্তিতে বড় লাভবান হতে চায়, যা 
অসম্ভব ও অবাস্তব । মানুষ বড় লাভবান হওয়ার আশায় জাল-যঈফ হাদীছের মাধ্যমে 
বেশী বেশী আমল করে জান্নাত কিনতে চায়। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত 
পন্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ ছাড়া ইবাদতের পরিণাম জাহান্নাম । রাসূল 
(ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ ছাড়া মানুষের ফরয, নফল কোন ইবাদতই আল্লাহর নিকট 
কবুল হয় না (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/২৭২৮, মদীনার মর্যাদা অনুচ্ছেদ’) । রাসূল (ছাঃ)-এর 
যথাযথ অনুসরণ ছাড়া বেশী বেশী ছালাত, ছিয়াম ও তাসবীহ তাহলীলকারীকে রাসূল 
(ছাঃ) হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং এমন ইবাদতগুযার ব্যক্তিদেরকে যারা হত্যা 
করবে তারা সবচেয়ে বেশী নেকীর অধিকারী হবে বলে সিদ্ধন্ত পেশ করেছেন (বুখারী 
২/১০২৪পৃঃ)। এজন্য এ বইটিতে ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ 


৬ কে বড় লাভবান 


অনুসরণ করে অধিক আমল করার নমুনা যথাসাধ্য পেশ করা হয়েছে যাতে করে মানুষ 
সত্যিকার বড় লাভবান হতে পারে। বইটি পাঠে সাধারণ মুসলিমগণ উপকৃত হলেই 
আমার শ্রম সার্থক মনে করব । 


বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমি জেনে-শুনে কোন যঈফ হাদীছের আশ্রয় গ্রহণ 
করিনি এবং অপ্রয়োজনীয় কোন কথা কিংবা কোন কিচ্ছা-কাহিনীও পেশ করিনি । কোন 
মাযহাব বা কোন ব্যক্তির মতামত পেশ করার প্রয়োজন মনে করিনি । 


করি। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতিদান 
দয়াময় আল্লাহ্র নিকট খালেছ অন্তরে একান্তভাবে ইহকাল ও পরকালে কামনা করি। 
সেই সাথে মুদ্রণ ক্রটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী । পরবর্তী সংস্করণে সুধী পাঠকদের 
সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আল্লাহ তাআলা আমদেরকে পবিত্র কুরআন ও 
ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক দিন-আমীন! 


1 বিনীত লেখক৷ 


কে বড় লাভবান ৭ 


আল্লাহ যাকে বড় লাভবান বলেন 


সবার চেয়ে বড় সহযোগী, সবার চেয়ে বড় দাতা । এজন্য আমাদের জানা দরকার তিনি 
কাকে সবচেয়ে বড় লাভবান বলেছেন? তারপর জানতে হবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষ 
হিসাবে সবচেয়ে বড় মানুষ, তিনি কাকে বড় লাভবান বলেছেন? এরপর জানব, সাধারণ 
মানুষ কাকে বড় লাভবান বলে? 


আল্লাহ তাআলা অনেক মানুষকে বিভিন্ন কর্মের কারণে বড় লাভবান বলেছেন। আমি 
তার দু’একটা নমুনা পেশ করলাম । 

আল্লাহ বলেন, 5 এ৷ ০14459 ৩) ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সেই সর্বাধিক 
সম্ভান্ত যে সর্বাধিক পরহেষগার’ (বদ্ুরাত ১৩)। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, ৷ 5% 49 
-5/৯ 5 5 ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে 
দেন’ (তালাক ২)। আল্লাহ আরো বলেন, 1/44 ০০ 5 ১4 3 589 “আর যে 
ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেন’ (তালাক ৪) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 1৯> ৬৯০ ৩৮০ ২ 4; ৷ 58 49 ‘যে আল্লাহকে 
ভয় করে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেন’ (তালাক 6)। 


অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাবক্ওয়াশীল ব্যক্তিরাই আল্লাহর নিকট 
সবচেয়ে সম্মানী । এরাই মূলত বড় লাভবান। 


আল্লাহ তা‘আলা আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারীদেরকে বড় লাভবান 
বলেছেন । আল্লাহ বলেন, 
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‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল । আল্লাহ তোমাদের 
আমলকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ 
এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে সে বড় লাভবান’ (আহযাব ৭১)। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ 


বলেন, ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে না সে বড় ক্ষতিগ্রস্ত’ 
(আহযাব ৩৬) । 


৮ কে বড় লাভবান 


রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যারা আমার অনুসরণকে উপেক্ষা করে তারা নাফরমান, তারা 
নাফরমান, তারা নাফরমান’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২০২৭)। 


অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যারা আমার অনুসরণ করে না তারা আমার শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত 
নয়’ (রৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)। আল্লাহ তাআলা অর্থ বণ্টনের এক বিস্তারিত 
বিবরণের পর বলেন, ‘এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধিবিধান বা সীমা । যে ব্যক্তি আল্লাহ 
ও তার রাসূলের আনুগত্য করে তাকে আল্লাহ এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার 
নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর এটাই 
হচ্ছে বড় সফলতা’ (নিসা ১৩)। এরাই হচ্ছে বড় লাভবান। আল্লাহ তাআলা বড় 
লাভবানদের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন, “যারা ঈমান এনেছে এবং 
পরহেজগারিতারপথ অবলম্বন করেছে তাদের কোন ভয় নেই তাদের কোন কষ্ট, দুঃখ, 
বেদনা নেই । তাদের জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনে রয়েছে সুসংবাদ । আল্লাহর 
কথার কোন পরিবর্তন হয় না। এটাই হচ্ছে বড় সাফল্য’ (ইউনুস ৬৪)। এরা উভয় জীবনে 
লাভবান । 


আল্লাহ তাআলা বড় লাভবানদের পরিচয় দিয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে 
অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। ক্ব্য়ামতের দিন আপনি যাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন 
এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন । এটা হবে মহা সাফল্য । (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ গ্রহণে 
কঠোরতা আরোপ করবেন না। সমগ্র মানব সমাজের সামনে জীবনের গোপন রহস্য 
উদ্ঘাটন করবেন না৷) এমন ব্যক্তির প্রতি তুমি দয়া করলে, এটাই হচ্ছে বড় সফলতা, 
এরাই বড় লাভবান (মুমিন ৯)। যারা সঠিক ও নির্ভুল আৰঝ্ীদায় বিশ্বাসী ও নেক আমলে 
অভ্যস্ত এবং ঈমানের সত্যতা, যথার্থতা ও চারিত্রিক-দৈহিক নিঙ্কলুষতা বিধানে 
নিয়োজিত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘সে দিন তোমরা মুমিন পুরু্ষ ও 
স্ত্রীদের দেখবে যে, তাদের আলো তাদের সামনে সামনে এবং তাদের ডানদিকে 
দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে বলা হবে আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার 
নিম্নে ঝর্ণাধার৷া প্রবাহমান রয়েছে। যাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বড় 
সফলতা’ হাোদীদ ১২) । আল্লাহ তাআলা মুমিন নারী-পুরু্ষকে বলেন, ‘তোমরা আল্লাহ ও 
তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আর নিজের ধন-মাল ও আত্মার বিনিময়ে আল্লাহর পথে 
জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান। এতে আল্লাহ্‌ 
তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন 
যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে এবং চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাতে অতীব 
উত্তম ঘর দান করবেন। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা’ (ছফ ১২)। 


কে বড় লাভবান » 


আল্লাহ তা'আলা বড় লাভবানদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনে 
এবং সৎ আমল করে আল্লাহ তার পাপ মুছে ফেলেন এবং তাকে এমন জার্বাতে প্রবেশ 
করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে । 
আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা’ (তাগাবৃন ৯)। তিনি আরো বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান 
আনে ও সৎ আমল করে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার নিম্নে ঝর্ণাধারা 
প্রবাহমান । আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা’ (রুরজ ১১)। 


MON BBL Foi ri a0 COB / 9 FETE SALE rN 0 Ir AA 
“যারা ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে তাদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা এই যে, আল্লাহ 
তাদের ভুল-ভ্ৰান্তি ক্ষমা করবেন এবং তাদের বড় প্রতিফল দিবেন’ (মায়েদাহ ৯)। 


আল্লাহ তা‘আলা বড় লাভবানদের পরিচয় উল্লেখ করে আরো বলেন, ‘তোমরা যদি 
ঈমান ও আল্লাহভীতি অবলম্বন কর, তবে তোমরা বড় প্রতিদানের অধিকারী হবে’ (আলে 
ইমরান ১৭৯) তিনি আরো বলেন, “যারা ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে তাদের জন্য 
রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিফল’ (ফাতির ৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, যারা তাদের 
প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিফল’ (মুলক ১২) । 
উল্লেখিত আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় মানুষ ঈমান, সৎ আমল ও 
আল্লাহভীতির মাধ্যমে বড় লাভবান হতে পারে। সুতরাং লাভবান হওয়ার প্রথম শর্ত 
ঈমান । অতএব ঈমান কি জিনিস তা জানা আবশ্যক জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম 
(ছাঃ-কে বললেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘ঈমান 
হচ্ছে তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং ফিরিশতাগণের প্রতি, তীর কিতাব সমূহের 
প্রতি, তার নবী-রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি 
বিশ্বাস রাখবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২)। 


এই বিষয়গুলির প্রতি ঈমান আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, 43 0-9 


ly 4) ISG dt EMAL SA < ৮ 45} ‘রাসূল ঈমান এনেছেন 
এসব বস্তুর প্রতি যা তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং 
মুমিনগণও ঈমান এনেছেন। রাসুল (ছাঃ) ও মুমিনগণ প্রত্যেকেই ঈমান এনেছেন 
আল্লাহর প্রতি, তার ফিরিশতাগণের প্রতি, তার কিতাব সমূহের প্রতি এবং তার 


রাসুলগণের প্রতি’ (বাক্বারাহ ২৮৫)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ৬৮ 4 9 
“Ls VG Lo 1% Al 0A al) 4) UL, ‘অতএব যে বিশ্বাস করে 


১০ কে বড় লাভবান 


না আল্লাহকে, তার ফিরিশতাগণকে, তার কিতাব সমূহকে, তার রাসূলগণকে এবং 
কিয়ামত দিবসকে সে নিঃসন্দেহে সঠিক পথ হতে বহু দূরে সরে গেছে’ (নিসা ১৩৬) । 


উল্লেখ্য যে, তিনটি বিষয়ের উপর ঈমান আনলে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয়। (১) 
তীর দেহ ও শরীরগত অস্তিত্বের উপর (২) তার গুণাবলীর উপর (৩) তীর অধিকারের 
উপর । 


আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ : 


lf ত MEE 3) J os 4d dh Ue ATE a 
aye sl ET GE dl Op Beh ls 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যদি তোমাদের কেউ কোন 
ব্যক্তিকে মারধর করে, তবে সে যেন মুখের উপর না মারে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা 
আদম (আঃ)-কে তার আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৩৫২৫)। এ 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুখমণ্ডল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “r 
dl E55 0 0 ০,১ 5/54) ‘পূৰ্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ । তোমরা 
যে দিকে তোমাদের মুখমণ্ডলকে ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে’ (বাক্বারাহ ১৫০) । 
অত্র আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুখমণ্ডল রয়েছে। আল্লাহ্‌ 
(আলে ইমরান ৩০) । অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নফস রয়েছে। 


% Ne AE AA LOH i Ys BORG AE THE ASG Bh WE SE: 
V: dl dG AS ale dl oe Bl dws JE JG AG dl oo) al 
~ i se Ml CoS 1 igs 


আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের 
উদ্দেশ্যে বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নফসের জন্য যুলুম হারাম করেছি’ 
(সনসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬) ৷ এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নফস রয়েছে। 


dl EEL ELL SE dL Le A JL) JUTE Ua Al 
LE BEG dl fae 8 BE dh En us a 5 sl 
HEELS pl Ed 


কে বড় লাভবান ১১ 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা দুই ব্যক্তিকে 
জান্নাতে দেখে হাসবেন। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শহীদ করে। তারপর যে শহীদ 
করেছিল সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে সেও শহীদ হয়। এই 
দুই শহীদ যখন এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ হাসবেন’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৩৮০৭)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হাসেন। হাসার 
মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার রয়েছে, যা হাসার উপযোগী । 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ৷ 1% ১ ৮ ‘হে রাসূল! আপনি বলুন, ধন-সম্পদ 
ও সম্মান আল্লাহর হাতে রয়েছে’ (আলে ইমরান ৭৩)। অন্যত্র তিনি বলেন, 5৬ 
U2 4 2 I 5%. এ৷ ‘পবিত্ৰতা বৰ্ণনা করি সেই মহান 
সকলকে ফিরে যেতে হবে’ (ইয়াসীন ৮৩) । 


Af Hap eA Ale aN RNAI LAO Aes. 
dl le PT UGG MLS ale dl lo Bl Jw) JG JG SE ML) 
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আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, “মানুষ শাফা‘আত করার জন্য 
অনুরোধ নিয়ে আদম (আঃ)-এর নিকট যাবে এবং বলবে হে আদম! আপনি মানব 
জাতির পিতা, আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে তৈরী করেছেন, সর্বপ্রথম আপনাকে 
করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফা‘আত করুন’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫৫৭২)। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর হাত আছে, যা দ্বারা তিনি 
আদমকে তৈরী করেছেন। 
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আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্ব্য়ামতের 


দিন আসমান সমূহ গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমি 
বাদশাহ । কোথায় দুনিয়ার অহংকারী ও স্বৈরাচারী যালিমরা? অতঃপর বাম হাতে যমীন 


১২ কে বড় লাভবান 


সমূহ পেঁচিয়ে নিবেন। অন্য বর্ণনায় আছে যমীন সমূহ অপর হাতে নিবেন (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫৫২৩) ৷ অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দুই হাত আছে। 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আদম 
ন্যায় অবস্থিত । তিনি ইচ্ছামত অন্তরের পরিবর্তন ঘটান । তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 
আবর্তিত কর’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ 
ELE a 
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আবু উমামা (রাঃ) হতে চৰ্িতি-ভিনি বা, EE 0 (ELE শুনেছি, 
‘আমার প্রতিপালক আমার সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য 
হতে সত্তর হাযার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর 
কোন আযাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাযারের সাথে সত্তর হাযার এবং আমার 
প্রতিপালকের আরো তিন অঞ্জলি ভর্তি লোক জান্নাতে দিবেন’ (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু 
মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩২৩) ৷ অত্ৰ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর অঞ্জলি রয়েছে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা 


ক্ব্য়ামতের দিন যমীনকে মুষ্টির মধ্যে নিবেন এবং আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে 
নিবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই আসামান-যমীন সমূহ ও অন্য সব কিছুর একমাত্র 


কে বড় লাভবান ১৩ 


অধিপতি ৷ যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে বাদশাহ বলে বহু কিছু করেছে, আজ তারা 
কোথায়’? (বুখারী, মুসমিলম, মিশকাত হ৷/৫৫২২, বাংলা মিশকাত হা/৫২৮৮) । 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 
LE Af BE aia SUL CULLING DE Cy Ee Ls 20 


‘ক্বয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী আল্লাহর মুষ্টির মধ্যে থাকবে এবং আকাশ সমূহ তার 


ডান হাতের মধ্যে পেঁচানো অবস্থায় থাকবে। এই লোকেরা যে শিরক করে, তা হতে 
তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে” (যুমার ৭৭)। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুষ্টি 


আছে এবং ডান ও বাম মুষ্টি আছে। তিনি আরো বলেন, all af A, ‘আল্লাহ 
বান্দাদেরকে সর্বক্ষণ দেখেন’ (আলে ইমরান ১০)। তিনি অন্যত্র বলেন, bs df dl 
৩,৮ ‘আল্লাহ সব কিছুই দেখতে পান যা তোমরা কর’ (বাকারাহ ৯৬)। অন্য জায়গায় 
তিনি আরো বলেন, Et Ul ol ‘হে নূহ! তুমি আমার চোখের সামনে নৌকা 
তৈরী কর’ (হৃদ ৩৭) । এসব আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর চক্ষু আছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 1% ৬০ এ৷) ‘আল্লাহ শোনেন এবং সব কিছু জানেন' (আলে 
ইমরান ১২১) । অন্যত্র তিনি বলেন, ৬ Ee LEE al ৬ J J ‘(মূসা ও 
হারণ) তোমরা ভয় কর না, ফেরাউন ও তার জাতি তোমাদের সাথে যা করবে, 
তোমাদের বিরুদ্ধে যা বলবে, আমি তা শুনব ও দেখব’ (তব-হা ৪৬)। এ আয়াত দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর চক্ষু ও কর্ণ রয়েছে। তিনি আরো বলেন, LE CES LY 
bf 5 Sl al ৩,৬০ 5. ‘ক্বয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ পা বের করে 
দিবেন এবং তীর পায়ে সিজদা করার নির্দেশ দিবেন। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য 


ছিল, তারা সিজদা করতে পারবে না । তবে যারা ঈমানদার তারা সিজদা করতে পারবে’ 
(কালাম ৪২-৪৩) । 


১৪ কে বড় লাভবান 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছ৷ঃ)-কে বলতে শুনেছি, ক্ব্য়ামতের দিন 
যখন আমাদের প্রতিপালক পায়ের গোছা প্রকাশ করবেন, তখন ঈমানদার নারী-পুরণ্ষ 
সকলেই তাকে সিজদা করবে। তবে যারা লোকদেখানো ও শুনানোর উদ্দেশ্যে সিজদা 
করেছে, তারা সিজদা করতে পারবে না । তারা সিজদা করার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তাদের 
পিঠ ও কোমর কাষ্ঠ ফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৪২, বাংলা 
মিশকাত হা/৫৩০৮) ৷ এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পায়ের গোছা রয়েছে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে 
না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তীর পা জাহান্নামের মধ্যে না রাখবেন। এঁ সময় 
জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯৪, বাংলা 
মিশকাত হা/৫৪৫০) উল্লেখিত হাদীছ সমুহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পা আছে এবং 
তা ঢাকা থাকে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ 
অবশিষ্ট থাকে, তখন আমাদের প্রতিপালক প্রথম আকাশে আগমন করেন’ (বৃখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/১২২৩)। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আল স্থানান্তর হন। 
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কে বড় লাভবান ১৫ 


জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘অচিরেই তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালককে নিশ্চিতভাবে স্বচক্ষে প্রকাশ্য দেখতে পাবে। অন্য এক বর্ণনায় 
আছে, জারীর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম । তিনি পূর্ণিমার 
পাবে, যেমন তোমরা এই চাদকে দেখতে পাচ্ছ। আল্লাহকে দেখতে তোমরা কোন 
প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হবে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৫, বাংলা মিশকাত হ/৫৪১২)। অত্র 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহকে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে। 


উল্লেখ্য যে, বড় লাভবান হওয়র তিনটি উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি 
হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা । আর ঈমানের জন্য আল্লাহর অস্তিত্বকে মেনে নেয়া 
আবশ্যক । আল্লাহকে নিরাকার বলে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বেশী বেশী আমল 
করেও বড় লাভবান হওয়া যাবে না । যারা আল্লাহর অস্তিত্‌কে মানে না, তারা আল্লাহকে 
নিরাকার মনে করে। আর আল্লাহকে নিরাকার মনে করা হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের নামান্তর । 
এ বিশ্বাস পোষণ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বেশী বেশী আমল করেও বড় লাভবান 
হওয়া যাবে না। এজন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে তার অস্তিত্বকে স্বীকার 
করা এবং তিনি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা। আর 
এইভাবে স্বীকারোক্তি দেয়া যে, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তিনি একক ও অনন্য, তিনি 
নিরপেক্ষ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কেউ তার সমকক্ষ ও শরীক নেই । তিনি অনাদি, 
অনন্ত, তিনি চিরকাল আছেন ও থাকবেন। তিনি স্থান ও কালের গণ্ডিভুক্ত নন। তিনি 
সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী । তিনি দয়াশীল ও দয়াময় । তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। 
পৃথিবীর সবকিছু তার ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়। তিনি সবকিছু জানেন, দেখেন ও শোনেন। 
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্ুতর, অণু হতে পরমাণু, গুপ্ত হতে গুপ্ততর কল্পনা এবং ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর 
শব্দ কিছুই তার দৃষ্টি ও জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি কথা বলেন। কুরআন তার বাণী । 
তিনি সমস্ত সৎ গুণাবলীতে গুণান্বিত এবং যাবতীয় অসৎ গুণাবলী হতে পবিত্র । তিনিই 
বিশ্বকে, মানুষ ও মানুষের কার্যাবলীকে, বস্তু ও বস্তুর গুণাবলীকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা 
তার সৃষ্ট বান্দা । সুতরাং আমাদের উপর তার ইচ্ছামত হুকুম জারী করার অধিকার 
রয়েছে এবং এই অধিকার বলেই তিনি আমাদের জীবন যাপনের যাবতীয় অবশ্য 
পালনীয় নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা তার এই সকল নিয়ম-পদ্ধতির 
অনুসরণ করে চলতে বাধ্য । তার কোন কাজই অন্যায় অবিচার প্রসূত নয়। তিনি যা 
করেন, সবই সঠিক এবং সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য করেন। অন্যায়-অবিচার তখনই হয় যখন 
কেউ অন্যের রাজ্যে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। আর তিনি যা করেন, তা নিজের 
রাজ্যে ও নিজের অধিকারেই করেন। তিনি যাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, সে তার 


১৬ কে বড় লাভবান 


উপযোগী এবং সেটাই তার জন্য মঙ্গল । তিনি যাকে যা দেন, সেটা তীর অনুগ্রহ । কারণ 
কোন কিছুই তার জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। তিনি গুনাহের শাস্তি ও নেকীর প্রতিদান 
দেন। কিন্তু এতে তিনি বাধ্য নন। মানুষ এভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে সৎ আমল 
করলে বড় লাভবান হবে ইনশাআল্লাহ । এরূপ বিশ্বাসের ফলে বিশ্বাসী ব্যক্তির পূর্ণ জীবন 
আল্লাহর হুকুমের অধীন হয়ে যায়। সে কখনও আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কিছু করতে 
পারে না । যার ঈমান এরূপ নয়, তার ঈমান সম্পর্কে সন্দিহান হওয়াই উচিত । 


মালাইকা বা ফিরিশতার প্রতি ঈমান : 


মালাইকাগণের প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যে তারা আল্লাহর জগতসমূহের মধ্যে 
একটি জগত । তারা নুরের তৈরী । তারা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন। 
তারা নারীও নন, পুরু্ষও নন । তাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি পরিচালনার জন্য নানাবিধ কাজে 
নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারা কখনও আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না। তাদের 
আমরা দেখি না বলে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের কোন 
জিনিসকে না দেখা বা না জানা, তা না থাকার কারণ হতে পারে না। এই পানি ও 
বাতাসের মধ্যে অনেক জীবানু রয়েছে, যা আমরা দেখতে পাই না । তাই বলে আমরা 
তা অবিশ্বাস করি না। এছাড়াও কুরআন-হাদীছে যখন তাদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, 
তখন কুরআন-হাদীছ মানব আর তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখব না, এটা হতে পারেনা। 


কিতাবের প্রতি ঈমান : 


আল্লাহ তা‘আলা যুগে যুগে তার নবীগণের মাধ্যমে তীর বান্দাদেরকে তীর অনুমোদিত 
বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য যে হেদায়াত বা দিকনির্দেশনা প্রেরণ করেছেন, 
তার নাম কিতাব কিতাবের প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যে, এসকল কিতাবে যা 
কিছু ছিল তা সত্য এবং আপন যুগের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী । অতঃপর কিতাবধারীগণ 
কর্তৃক তা বিকৃত হয়েছে অথবা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে তার যুগ শেষ হয়ে গেলে 
আল্লাহ তা‘আলা নতুন কিতাব প্রেরণ করেছেন। এরূপ কিতাবের সংখ্যা অনেক ৷ তার 
মধ্যে চারটি কিতাব প্রধান । মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত, দাউদ (আঃ)-এর উপর 
যবূর, ঈসা (আঃ)-এর উপর ইঞ্জীল এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ 
হয়। কুরআন তার পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে রহিত করেছে। পূর্ববর্তী কোন কিতাবের 
হুকুম এখন চলবে, এরূপ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি মুমিন-মুসলিম নয়। কুরআনের 
অনুসরণ করা ব্যতীত কারো পক্ষে আল্লাহর মনোনীত পন্থা লাভ করা সম্ভব নয় । 


নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান : 
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রাসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত । শরী‘আতের পরিভাষায় যিনি আল্লাহর বান্দাদের হেদায়াতের 
জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী ও কিতাব সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। নবী অর্থ 
সংবাদদাতা ৷ শরী‘আতের পরিভাষায় যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে 
অহীর মাধ্যমে হেদায়াত করেন। নবী-রাসূলগণের প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যে, 
আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদের হেদায়াতের জন্য অর্থাৎ তাদের জীবন-যাপনের 
ব্যাপারে আল্লাহ মনোনীত পন্থা বলার জন্য এবং হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্য যুগে 
যুগে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ 
নবী এবং রাসূল । তার পর আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না । সকল নবী গুনাহ 
হতে পবিত্র ছিলেন এবং আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন। কুরআন মাজীদে ২৫ জন 
নবীর নাম রয়েছে এবং হাদীছে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবীর সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে 
(আহমাদ, মিশকাত হ/৫৭৩৭, হাদীছ ছহীহ, আলবানী মিশকাত, টীকা-৩)। উল্লেখ্য যে, কেউ 
নবীগণের সংখ্যা দু’লক্ষ চব্বিশ হাযার বলে থাকেন, এটা সঠিক নয় । 


ক্ষমা প্রার্থনাকারী 


রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, সবচেয়ে বড় লাভবান হচ্ছে এ ব্যক্তি যে 
অপরাধ করার পর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চায় । ক্ষম৷ প্রার্থনা করা সবচেয়ে বড় ইবাদত । 
এতে আল্লাহ যত বেশী খুশী হন, অন্য কোন ইবাদতে তিনি তত বেশী খুশী হন না। 
এজন্য নবী করীম (ছাঃ) দিনে প্রায় সত্তর বারেরও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতেন । এমর্মে 
হাদীছে এসেছে, 
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SUB AE 
আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী ৷ উত্তম 
অপরাধী তারাই যারা তওবা করে, ক্ষমা চায়’ (আরু দাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হ/২৩৪০; 


ংলা মিশকাত হা/২২৩৭)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সবচেয়ে উত্তম এ ব্যক্তি যে 
অপরাধ করার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় । 
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আগার মুযানী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহর নিকট 
তওবা কর। আমি দৈনিক একশতবার তার নিক তওবা করি’ (মুসলিম মিশকাত হা/২৩২৫; 


১৮ কে বড় লাভবান 


বাংলা মিশকাত হা/২২১৭)। রাসূল (ছাঃ) এমন একজন নবী যার আগের ও পরের গুনাহ 
ক্ষমা করা হয়েছে। তা সত্বেও তিনি দিনে ৭০ বারেরও বেশী আল্লাহর কাছে ক্ষমা 
চাইতেন তাহলে আমাদের কতবার ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন তা বিবেচনা করা উচিত । 
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GAEL 
আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) আল্লাহর নাম করে বলেছেন, আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম 
করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি । সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো 
না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথহারা কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই । 
সুতরাং তোমরা আমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান চাও। আমি তোমাদেরকে পথ 
দেখাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত কিন্তু আমি যাকে আহার 
দেই । অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও। আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিব। হে 
আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই নগ্ন বা বস্ত্রহীন কিন্তু আমি যাকে পরিধান 
করাই । সুতরাং তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে পরিধান 
করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা অপরাধ করে থাক রাত-দিন, আমি সমস্ত অপরাধ 
মাফ করে দেই । সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা 
করে দিব’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬; বাংলা মিশকাত হা/২২১৮) । এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, 
আল্লাহ আমাদেরকে তার নিকট সঠিক পথ, খাদ্য, বস্ত্র ও ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আর 
এসব কিছু তিনি প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কাজেই তার কাছে আমাদের 
চাওয়া উচিত । 
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কে বড় লাভবান ১৯ 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘বানী ইসরাঈলের মধ্যে এক 
ব্যক্তি ছিল যে, নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে ফৎওয়া জিজ্ঞেস 
করার জন্য বের হল এবং একজন দরবেশের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এরূপ ব্যক্তির 
জন্য তওবা আছে কি? তিনি বললেন, নেই । সে তাকেও হত্যা করল এবং বার বার 
লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকল । এক ব্যক্তি বলল, অমুক গ্রামে যাও, অমুককে 
জিজ্ঞেস কর । এসময় তার মউত এসে গেল এবং মৃত্যুকালে সে স্বীয় সিনাকে এ গ্রামের 
দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতা দল 
পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল, কারা তার রহ নিয়ে যাবে। এসময় আল্লাহ তাআলা এ 
যাও। অতঃপর ফিরিশতাদের বললেন, তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব মেপে দেখ । মেপে 
তাকে এই গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেল । সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া 
হল’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/২৩২৭; বাংলা মিশকাত হা/২২১৯)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন অপরাধী আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে ক্ষমা চাইলে, 
তাকে ক্ষমা করা হবে। এই লোকটি তওবা করার সুযোগ পায়নি, ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে 
বের হয়েছিল মাত্র । তবুও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে 
আল্লাহ ফিরিশতাদের সামনে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। এত বড় 
অপরাধীকে যদি আল্লাহ তা'আলা কৌশলে ক্ষমা করেন, তাহলে আমাদের কেন ক্ষমা 
করবেন না। আমরা খালেছ অন্তরে তওবা করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে ক্ষমা 
করবেন । বরং আমরা ক্ষমা চাওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টা করলে আল্লাহ আমাদেরকে কৌশলে 
ক্ষমা করে দিবেন। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার 


আত্মা রয়েছে! যদি তোমরা গুনাহ না করতে আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং 
এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত । 


২০ কে বড় লাভবান 


আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৮; বাংলা মিশকাত 
হা/২২২০) । 

ব্যাখ্যা : হাদীছে গুনাহর অনুমতি দেয়া হয়নি বরং ক্ষমার প্রশস্ততা বুঝানো হয়েছে। 
কোন মানুষ যেন গুনাহ করে নিরাশ না হয়। কারণ গুনাহ করার ক্ষমতা মানুষের আছে 
ফিরিশতাদের নেই । আর এ ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। অতএব খালেছ অন্তরে ক্ষমা 
চাইলে নিশ্চিত ক্ষমা হবে। 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার করে এবং 
অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা 
করে দেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০; বাংলা মিশকাত হা/২২২৩) । 
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আবু মুসা আশ'‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের গুনাহগার যারা তারা তওবা করে। 
আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের গুনাহগার ব্যক্তিরা তওবা 
করে। এভাবে তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত 
হওয়া পৰ্যন্ত’ (মনসলিম, মিশকাত হা/২৩২৯; বাংলা মিশকাত হা/২২২১)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল 
ক্বয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন অপরাধী দিনে ও রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে 


পারে, তাহলে সে নিশ্চিত ক্ষমা পাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা ক্ষমার হাত প্রসারিত 
করে রেখেছেন। 
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কে বড় লাভবান ২১ 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমাদের প্রতিপালক তাবারকা 
ওয়া তা'আলা প্রত্যেক রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগে (এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে) 
প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন কে আমাকে ডাকে, আমি তার 
ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দিব। কে আমার কাছে 
ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করে দিব’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)। 

ব্যাখ্যা : পৃথিবী যেনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা-অশ্লীল কথা, গীবত-তোহমত, 
অত্যাচার-অবিচার, সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া ইত্যাদি অন্যায়ে পরিপূর্ণ । এরপরেও আল্লাহ 
তাআলা প্রত্যেক রাতের শেষ ভাগে প্রথম আকাশে নেমে এসে বলেন, কে আমাকে 
এবং আমার কাছে যে যা চায় আমি তাকে তা দিব। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য 
উদিত হওয়ার পূর্বে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ৷/২৩৩১; বাংলা মিশকাত হ৷/২২২৩) । 


ব্যাখ্যা : ক্্য়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তওবা করলে তার তওবা কবুল করা হবে। পশ্চিম দিক 
হতে সূর্য ওঠার পর তওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর এটা হবে কিয়ামতের 
নিকটবর্তী সময়ে ৷ 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তার বান্দার তওবা ও ক্ষমা 
চাওয়াতে আনন্দিত হন, যখন সে তীর নিকট তওবা করে, তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তি 
অপেক্ষা অধিক যার বাহন একটি মরু প্রান্তরে তার নিকট হতে ছুটে পালায় যার পিঠে 
তার খাদ্য ও পানীয় ছিল । এতে লোকটি হতাশ হয়ে যায় । অতঃপর সে একটি গাছের 


২২ কে বড় লাভবান 


নিকট এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে । সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ । এমতাবস্থায় 
সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দাড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে আনন্দের 
আতিশয্যে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক! 
সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে এরূপ বলে ফেলে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩২; বাংলা 
মিশকাত হা/২২২৪) । 


ব্যাখ্যা : মানুষ তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ কত খুশী হন তার বাস্ত 
ব চিত্র দেখাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বনী ইসরাঈলের এক কাহিনী বর্ণনা করলেন। এক 
লোক মরু প্রান্তরে ছিল। যেখান থেকে পায়ে হেঁটে লোকালয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। 
আর তার খাদ্য-পানীয়ও তার বাহনের উপর ছিল। বাহনটি তার নিকট হতে ছুটে 
পালায় এবং সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়। এতে লোকটি বাড়ী 
ফিরার আশা ও বাচার আশা ত্যাগ করে এক গাছের নিচে শুয়ে পড়ে, শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগের অপেক্ষা করতে থাকে। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট 
দণ্ডায়মান । সে তৎক্ষণাৎ তার লাগাম ধরে আনন্দ ও উৎফুল্ল হয়ে ভুল করে বলে ফেলে, 
হে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রতিপালক । এই লোক বাহন পেয়ে যেমন 
খুশী আল্লাহ তওবাকারীর প্রতি তেমন খুশী হন। 
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EN TENE CULINTS 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন বান্দা অপরাধ করল এবং 
বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ 
বলেন, (হে আমার ফিরিশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক 
আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? (তোমরা 
সাক্ষী থাক) আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম । অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন 
অপরাধ না করে থাকল । আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! 


কে বড় লাভবান ২৩ 


আমি আবার অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার 
বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা 
অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম । অতঃপর সে অপরাধ 
না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন । আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার 
প্রতিপালক! আমি আবার আর এক অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন 
আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি 
অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে 
দিলাম ৷ সে যা ইচ্ছা করুক’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩; বাংলা মিশকাত হা/২২২৫)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল অপরাধ যতবারই হোক নিরাশ হওয়ার কিছু নেই । আল্লাহ 
ক্ষমা করেন এ বিশ্বাস রেখে একাধিকবার অপরাধ করে ক্ষমা চাইলেও ক্ষমা হবে। 
হাদীছের অর্থ এই নয় যে আল্লাহ গুনাহ করার আদেশ করলেন; বরং আল্লাহর দয়া ও 
ক্ষমার মাহাত্ম্য দেখানো হয়েছে। 
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জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! 
আল্লাহ অমুককে মাফ করবেন না। তখন আল্লাহ বললেন, কে আছে যে আমাকে কসম 
দিতে পারে বা আমার নামে কসম খেতে পারে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না । যাও 
আমি তাকে ক্ষমা করলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম । তিনি অনুরূপ 
বলেছেন’ (মুসলিম, মিশকাত হ/২৩৩৪; বাংলা মিশকাত হা/২২২৬) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন বড় অপরাধীকে দেখে বলা যাবে না যে, আল্লাহ 
তাকে ক্ষমা করবেন না । কারণ এতে আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং এরূপ যে বলে তার 
আমল নষ্ট করে দেন। প্রত্যেক মাকুষের এ আশা রাখা ভাল হবে যে, যে কোন অপরাধী 
ক্ষমা পেতে পারে বা পাবে ইনশাআল্লাহ । 
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শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠ 
দো‘আ হল তোমার এরূপ বলা- আল্লাহ তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত কোন 
মাবুদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ । আমি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী 
তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম হতে 
তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহকে আমি স্বীকার করি এবং 
আমার অপরাধকে স্বীকার করি । সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত 
অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই । অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এ 
দো‘আর প্রতি বিশ্বাস রেখে দিনে বলবে আর সন্ধ্যার আগে মারা যাবে, সে জান্নাতীদের 


অন্তর্ভুক্ত হবে । আর যে বিশ্বাস করে রাতে বলবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে 
সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (বৃখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫; বাংলা মিশকাত হা/২২২৭)। 


অত্র দো‘আটি ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো‘আ। এতে গুনাহকে স্বীকার করা হয়েছে এবং 
আল্লাহর অনুগ্রহকেও স্বীকার করা হয়েছে। আর চরম বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করা 
হয়েছে। এদো‘আ সকালে পড়ে সন্ধ্যার আগে মারা গেলে জান্নাতে যাবে এবং সন্ধ্যায় 
পড়ে সকালের আগে মারা গেলে জান্নাতে যাবে। কাজেই সকাল-সন্ধ্যা এ দো‘আটি পড়া 
একান্ত কর্তব্য । 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! 
যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে 
ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। আদম 
সন্তান তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌছে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও 


আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারও পরওয়া করি না। 
আদম সন্তান তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং 


কে বড় লাভবান ২৫ 


আমার সাথে কোন শরীক না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা 
নিয়ে উপস্থিত হব’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৩৬; বাংলা মিশকাত হা/২২২৭)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরা যদি ক্ষমা চাই আল্লাহ আমাদের ক্ষমা 
করবেন। এতে কোন হিসাব করবেন না যে, কত বড় অপরাধীকে ক্ষমা করলাম । 
পৃথিবীর সমপরিমাণ পাপ হলেও তিনি কারো পরওয়া না করে ক্ষমা করবেন, যদি 
আমাদের শিরকের গুনাহ না থাকে। কাজেই আমরা বুক ভরা আশা ও মনে ভয়-ভীতি 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ 
তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীৰ্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক 
চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন যেখান হতে সে কখনো 
ভাবে না’ (আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯; বাংলা মিশকাত হা/২২৩০)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষ ক্ষমার পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ তাকে তিনটি 
সুবিধা দান করেন (১) যে কোন সমস্যা থেকে তাকে মুক্তি দিবেন (২) যে কোন চিন্তা 
থেকে তাকে স্বস্তি দিবেন (৩) তার অজান্তে তার রুযীর ব্যবস্থা করবেন । 
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নবী করীম (ছাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দের পুত্র ইয়াসার তার পুত্র বেলাল (রাঃ) 
বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন যে, আমার দাদা যায়েদ বলেছেন, 
তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, ‘যে ব্যক্তি বলল আত্তাগফিরুল্লাহাল্লাখী লা ইলাহা 
ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়াতুবু ইলাইহি-আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। যিনি 
ব্যতীত কোন মাবুদ নেই৷ যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তীর নিকট তওবাকারী । 


আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হতে পালিয়ে গিয়ে থাকে’ 
(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৩৫৩; বাংলা মিশকাত হা/২২৪৪)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা 


২৬ কে বড় লাভবান 


যায় যে, অনুশোচনা করে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এই দো‘আটি বড় মাধ্যম । এ দো'আর 
মাধ্যমে যুদ্ধের মাঠ হতে পালিয়ে যাওয়ার গুনাহও ক্ষমা হয়ে যাবে যা মহাপাপ । 


আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমত প্রার্থনাকারী 


আল্লাহর দয়া ও রহমত কামনা করা প্রত্যেক মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক ৷ আল্লাহর 
দয়া তার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে। এজন্য তার দয়া পাওয়া অতীব সহজ । মানুষ 
দয়াশীল । 


CA 


FE ta PLE Ne ETS LSE TY 
EDIE RY os 

‘হে আমার বান্দাগণ যারা অপরাধ করেছ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না । নিশ্চয়ই 

আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু’ (যুমার ৫৩)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ যখন মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা 
করলেন, একটি লিপি লিখলেন যা তীর নিকট তার আরশের উপর আছে, আমার দয়া 
আমার ক্রোধ অতিক্রম করেছে’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৪; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৫)। এ 


হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিতে চান না; বরং সব সময় 
ক্ষমা করতে চান । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর একশত রহমত রয়েছে যা 
হতে একটি মাত্র রহমত তিনি জিন, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে নাযিল করেছেন। 


কে বড় লাভবান ২৭ 


এ দ্বারাই তারা একে অন্যকে মায়া করে। এর মাধ্যমেই একে অন্যকে দয়া করে এবং এর 
মাধ্যমেই ইতর প্রাণীরা তাদের সন্তানদেরকে ভালবাসে । বাকী নিরানব্বইটি রহমত 
ক্ব্য়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যা দ্বারা তিনি ক্ব্য়ামতের দিন আপন বান্দাদের 
প্রতি রহমত করবেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৫; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৬) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ একটি রহমত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ভাগ করে 
দিয়েছেন। যার কারণে সকল প্রাণী নিজ নিজ সন্তানকে আদর করে। মানুষ সন্তানকে 
আব্রু-আম্মু বলে ডেকে আদর করে চুমু খায়। গাভী তার বাচ্চাকে আদর করে জিহ্বা 
দিয়ে চাটে, মুরগী তার বাচ্চাকে আদর করে ডাকে । একটি দয়ার প্রতিক্রিয়া যদি এত 
হয়, তাহলে নিরানব্বইটি দযা আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য ক্ন্য়ামতের মাঠে নিয়ে 
আসবেন, তার প্রতিক্রিয়া কত হতে পারে। অতএব ক্ন্য়ামতের মাঠে দয়া ও রহমত 
পাব বলে পূর্ণ আশাবাদী ইনশাআল্লাহ । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি মুমিন জানত আল্লাহর নিকট 
কি শাস্তি রয়েছে, তাহলে তার জান্নাতের আশা কেউ করত না। আর যদি কাফের জানত 
আল্লাহর নিকট কি পরিমাণ দয়া রয়েছে, তবে কেউ তার জান্নাত হতে নিরাশ হত না’ 


(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/২৩৬৭; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৭)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর রহমত ও শাস্তির অবস্থা যখন এই তখন 
মানুষের পক্ষে আশা ও নিরাশার মধ্যাবস্থায় থাকাই উচিত । জীবদ্দশায় ভয় ও 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক ব্যক্তি কখনো কোন ভাল কাজ 
করেনি । তার পরিবার-পরিজনকে বলল, অন্য বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের প্রতি 
অবিচার করল, বড় অপরাধ করল । কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন সে তার 
সন্তানদের অছিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে তখন তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয় । 
অতঃপর অর্ধেক স্থলে ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি 
তাকে ধরতে সক্ষম হন, তবে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকে কখনো দেননি। 
যখন সে মারা গেল তার নির্দেশ মত সন্তানরা কাজ করল । আল্লাহ সমুদুকে হুকুম 
দিলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল । এভাবে স্থল ভাগকে নির্দেশ 
দিলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে বলল, হে প্রতিপালক! তোমার ভয়ে 
এরূপ করেছি । শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/২৩৬৯) । 

ব্যাখ্যা : লোকটি অজ্ঞ ছিল। আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা ছিল না । কিন্তু 
অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল। লোকটির ধারণা সে এত বড় পাপী যে আল্লাহ তাকে এত 
কঠিন শাস্তি দিবেন যে শাস্তি পৃথিবীর আর কোন মানুষকে দিবেন না। এরপরও আল্লাহ 
তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতএব যে কোন বড় অপরাধী ক্ষমা পেতে পারে 
ইনশাআল্লাহ । 
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ওমর (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কতক যুদ্ধবন্দী আসল । দেখা 
গেল একটি স্ত্রী লোকের দুধ ঝরে পড়ছে আর সে শিশু অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করছে। 
হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেল এবং তাকে কোলে টেনে নিল ও দুধ পান 
করাল । তখন নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এই স্ত্রী 
লোকটি নিজের ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সে যখন অন্যের সন্তানের প্রতি 


কে বড় লাভবান ২৯ 


এত স্নেহ দেখায়, তখন নিজের সন্তানকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কখনো না, সে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে 
না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দার প্রতি এই স্ত্রী লোকের সন্তানের 
প্রতি দয়া অপেক্ষা অধিক দয়াবান’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭০; বাংলা মিশকাত 
হা/২২৬০)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ কত বড় দয়ালু । কাজেই এত দয়াশীল 
আল্লাহ সহজে তার বান্দাকে জাহান্নামে দিবেন না। আমরা এ ব্যাপারে বড় আশাবাদী । 


যে সব আমলের বিনিময়ে আল্লাহর নবী জান্নাত লাভের ঘোষণা দিয়েছেন, আল্লাহর নাম 
সমূহ স্মরণ করা তার মধ্যে অন্যতম । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর নিরানব্বইটি এক কম 


একশতটি নাম রয়েছে। যে তা স্মরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় 
আছে, ‘আল্লাহর বেজোড়কে ভালবাসেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৮৭; বাংলা মিশকাত 


হা/২১৭৯) ৷ আল্লাহ তা'আলা বলেন, - 8,3৬ £.2)৷ ০১0 4, ‘আল্লাহর কতক 
উত্তম নাম রয়েছে। তোমরা সে নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক’ (আরাফ ১৮০) । আয়াত ও 


হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর গুণবাচক নামের মাধ্যমে তাকে ডাকলে আল্লাহ 
তার ডাকে সাড়া দিবেন এবং তাকে জান্নাতে দিবেন। 


তাসবীহ পাঠকারী 


জার্নাতে যাওয়ার এক বড় মাধ্যম তাসবীহ পাঠ করা । সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে তাসবীহ পাঠ করা । তাসবীহ পাঠ করা 
আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত । 
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৩০ কে বড় লাভবান 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী 
অপেক্ষাও প্রিয়তর হচ্ছে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু 
আকবার বলা!’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫; বাংলা মিশকাত হা/২১৮৭)। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল 
উপরোক্ত বাক্যগুলি আল্লাহর নিকট সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও উত্তম । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার 
বলবে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তীর প্রশংসার 
সাথে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অধিক 
হয়’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৬; বাংলা মিশকাত হা/২১৮৮) | 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল মানুষের গুনাহ যত বেশীই হোক না কেন এই তাসবীহ দিনে 
একশত বার পাঠ করলে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্য যা বলা সহজ, 
অথচ পাল্লাতে ভারী ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় । তা হল, সুবহানাল্লাহি ওয়া 
বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আধযীম’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৮; বাংলা মিশকাত 
হা/২১৯০)। এ তাসবীহটি তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী- (১) বলা খুব সহজ (২) 


ক্য়ামতের দিন পাল্লায় ভারী হবে (৩) আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয় । এই তাসবীহ পাঠ 
করার পরিণাম জান্নাত । 
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কে বড় লাভবান ৩১ 


সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম । 
এসময়ে তিনি বলেলেন, তোমাদের কেউ কি দৈনিক এক হাযার নেকী অর্জন করতে 
অক্ষম? তার সাথে বসা কোন ছাহাবী বললেন, কিভাবে আমাদের কেউ দৈনিক এক 
হাযার নেকী অর্জন করতে পারে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে দৈনিক একশত বার 
সুবহানাল্লাহ বলবে। এতে তার জন্য এক হাযার নেকী লেখা হবে। অথবা তার এক 
হাযার গুনাহ মাফ করা হবে’ (মনসলিম, মিশকাত হ/২২৯৯; বাংলা মিশকাত হা২১৯১)। এ হাদীছ 
দ্বারা বুঝা গেল যে, দৈনিক একশত বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতে পারলে এক হাযার নেকী 
লেখা হবে কিংবা এক হাযার গুনাহ মাফ করা হবে। 
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উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া হতে বর্ণিত, একদিন খুব সকালে নবী করীম (ছাঃ) তীর 
নিকট হতে বের হলেন, যখন তিনি ফজরের ছালাত আদায় করে স্বীয় ছালাতের স্থানে 
বসা ছিলেন। অতঃপর রাসূল (চাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন, যখন সূর্য খুব উপরে উঠল, 
তখনো জুওয়াইরিয়া (রাঃ) তথায় বসা ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমি 
তোমার থেকে পৃথক হওয়া অবধি কি তুমি এ অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যা । তখন 
নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার পরে আমি মাত্র চারটি বাক্য তিনবার বলেছি, যদি 
তুমি এ অবধি যা বলেছ তার সাথে ওযন দেয়া হয়, তাহলে বাক্যগুলির ওযনই বেশী 
হবে। বাক্যগুলি হচ্ছে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়ারিযা 
নাফসিহি, ওয়াযিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। অর্থ আল্লাহর পবিত্রতা 
বৰ্ণনা করি তার প্রশংসা সহকারে তার সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তীর সন্তোষ পরিমাণ, তার 
আরশের ওষন পরিমাণ ও তার বাক্য সমূহের সংখ্যা পরিমাণ’ (যসলিম, মিশকাত হা/২৩০১; 
বাংলা মিশকাত হা/২১৯৩)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, এ বাক্যগুলির নেকী সীমাহীন । এ 
বাক্যে আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা করা যায়। এই বাক্যগুলিতে আল্লাহর বেশী বেশী 
সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় । 


৩২ কে বড় লাভবান 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার 
বলবে de FB LL YT SES ISS MYYY 
আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তীর কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব, 
তারই প্রশংসা এবং তিনিই হচ্ছেন, সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। ওঁ ব্যক্তির দশটি 
গোলাম আযাদ করার সমান নেকী হবে। তার জন্য আরো একশত নেকী লেখা হবে 
এবং একশত গুনাহ মাফ করা হবে এবং এ বাক্য তাকে এ দিনের জন্য শয়তান হতে 
রক্ষাকবচ হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সে যা করছে তা অপেক্ষা উত্তম কেউ কিছু করতে 


পারবে না। এ ব্যক্তি ব্যতীত যে এ আমল অপেক্ষা অধিক আমল করবে’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/২৩০২; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৪)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি এ দো‘আটি দৈনিক একশত বার বলবে সে 
দশজন গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাবে। আরো একশতটি নেকী বেশী করা 
হবে এবং একশতটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং সে দিন শয়তান তার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। 


He 


ES oc % Fe ঙ SAG Has LL 20 A / EM 0, EE A) 

eT 
f: os Se dn oe ILD IB cpl SE LY os AY 

Eee JE < Le Yo Al OE J 8) ~~ + 2) nl 


EE oz EC) 
“004 0 £20407 0 ER Re 


AY HIG lol) GE ip SI I CB TAS lly 4 ESP 


Ys Gd EU IG dG BL ILIG YI SIGE 


BIG YG IE SO dn I CAEL 0s I ye SF oF OI 


কে বড় লাভবান তত 


আবু মুসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম । 
লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে লাগল । তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মানুষ! 
তোমরা তোমাদের প্রতি রহম কর এবং নীরবে তাকবীর পাঠ কর। তোমরা বধিরকে 
ডাকছ না এবং অনুপস্থিতকেও ডাকছ না। তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদৃষ্টাকে, তিনি 
তোমাদের সাথে আছেন। যাকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও 
তোমাদের অধিক নিকটে আছেন। আবু মূসা বলেন, আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর 
পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ অর্থাৎ আমার 
কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত । তখন রাসূল (ছাঃ) 
বললেন, ওহে ইবনু কায়েস! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার সমূহের একটি 
ভাগ্তারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা 
হচ্ছে- ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩; বাংলা 
মিশকাত হ৷/২১৯৫) । 


এ হাদীছ দ্বার বুঝা গেল যে, উচচস্বরে তাকবীর বা যিকির করা যাবে না। কারণ আল্লাহ 


সর্বশ্রোতা ও সর্বদৃষ্টা। সাথে সাথে তিনি বান্দার খুবই কাছে থাকেন। অর্থাৎ তার রহমত 
ও সাহায্য মানুষের সাথে থাকে । অত্র দো‘আটি পাঠ করলে জান্নাত লাভ করা যাবে। 
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উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি 
রাত্রিতে জাগ্রত হয়ে বলে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তীর কোন 
শরীক নেই, তারই রাজত্ব, তারই জন্য প্রশংসা, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, 
আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোন 
মাবুদ নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য 
নেই । অতঃপর বলে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমায় ক্ষমা কর। অথবা কোন প্রার্থনা 
করে (রাবীর সন্দেহ, রাসূল কোন শব্দ বলেছেন), আল্লাহ তার সে প্রার্থনা কবুল করেন 
এবং সে যদি ওষূ করে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার সে ছালাত কবুল করেন’ 
(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৪৫)। 


৩৪ কে বড় লাভবান 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা বিপদের 


কষ্ট, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, নিয়তির অনিষ্ট ও বিপদে শত্রুর হাসি হতে আল্লাহর নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা কর’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/২৩৪৪)। 
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আনাস (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, আল্লাহ আমি তোমার নিকটে 
আশ্রয় চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরু্ষতা, কৃপণতা, ঝণের বোঝা ও 
মানুষের জবরদস্তি হতে’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৫)। 
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যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি 
অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে তোমার আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান কর, তাকে পবিত্র কর, তুমিই 
শ্ৰেষ্ঠ পাবক, তুমি তার অভিভাবক ও প্রভু । হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি এঁ জ্ঞান হতে যা উপকার করে না, এঁ অন্তর হতে যা ভীত বা বিনম্‌ হয় 
না, এ মন হতে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং এ দো'আ হতে যা কবুল হয় না’ (যসলিম, 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/২৩৪৭)। 
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কে বড় লাভবান ৩৫ 


আব্দুল্াহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ ছিল, ‘হে 
আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নে‘আমতের ত্রাসপ্রাপ্তি, তোমার 
শান্তির বিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ হতে’ 
(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৮)। 
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নিকট আশ্রয় চাই, যা আমি করেছি তার অনিষ্ট হতে এবং যা আমি কিরনি তার অনিষ্ট 


হতে’ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৯)। 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই প্রতি ভরসা 
করলাম, তোমরাই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তোমার সাহায্যে (তোমার শত্রুর 
সাথে) লড়লাম ৷ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতাপের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তুমি ব্যতীত 
কোন মা‘বুদ নেই, আমাকে পথভ্রষ্ট করা হতে, তুমি চিরঞ্জীব, কখনও মরবে না; আর 
জিন ও মানুষ মৃত্যু বরণ করবে’ (মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৫০)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি 
তোমার নিকট সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, কপটতা ও চরিত্রের অসাধুতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি’ (আৰু দাউদ, নাসাঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৫৪) । 
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৩৬ কে বড় লাভবান 


জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বলবে “সুবহানাল্লাহিল আযীম 
ওয়া বিহামদিহি’ অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তার প্রশংসার সাথে তার 
জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হবে’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাহ হ/২৩০৪; 
বাংলা মিশকাত হা/২১৯৬) ৷ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই তাসবীহ পাঠ করলে আল্লাহ 
তাকে ba দিবেন। 


- ES) od ‘vfs & y YY Fh 


আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সবেত্তিম যিকির হচ্ছে ‘লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বোত্তম দো'আ হচ্ছে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, 
মিশকাত হা/২৩০৬) । 


বিশেষ প্রার্থনাকারী 


ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তার নিকট আত্মসমর্পণ করা, বিণয় প্রকাশ 
করা। আর প্রার্থনা করতে এগুলি চূড়ান্তভাবে পাওয়া যায়। এজন্য দো‘আ হচ্ছে 
ইবাদতের মূল । আল্লাহর নিকট দোআ অপেক্ষা কোন জিনিসই অধিক সম্মানিত নয়। 


এজন্য আল্লাহ বলেছেন, CE ৪52 ‘তোমরা আমার নিকট দো'আ কর, 
আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব’ (গাফির ৬০) । 

অন্যত্র তিনি বলেন,-৩%5 ॥3| a ES ENS Oe 
‘আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, (আপনি মানুষকে 
বলুন) আমি বান্দার নিকটে রয়েছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে 
আমার নিকট প্রার্থনা করে’ (বাকারাহ ১৮৬) । 

অন্যত্ৰ তিনি আরো বলেন, -&, 6% 1,£১। ‘তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, অতীব বিনয়ের সাথে এবং অতীব গোপনে’ (আ'রাফ 
৫৫) মানুষ সবকিছুই তার প্রতিপালকের নিকট চাইবে। 
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কে বড় লাভবান ৩৭ 


আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় 
প্রতিপালকের নিকট যাবতীয় জিনিস প্রার্থনা করে। এমনকি যখন তার জুতার দোয়ালী 
ছিড়ে যায়, তাও যেন আল্লাহর নিকট চায়’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১; বাংলা মিশকাত 
হা/২১৪৫)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ছোট হোক, বড় হোক সবকিছু আল্লাহর নিকট 
চাইতে হবে। 


আল্লাহ মানুষকে প্রার্থনা করার জন্য বলেছেন। প্রার্থনা করা নবীগণের সুন্নত ৷ মানুষের 
ডাকে আল্লাহ সাড়া দেন। মানুষ চাইলে আল্লাহ দান করেন। মানুষ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্‌ 
I AE 


js osu G BIL UG IHC 5 SST hy ENC 


EE EMS He itd I ii If LEE eS 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘গোনাহর কাজের দো'আ না করলে 
অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো‘আ না করলে কিংবা দো‘আতে তাড়াতাড়ি না 
করলে বান্দার দো'আ কবুল করা হয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! 
তাড়াতাড়ি কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, মানুষ বলবে আমি এ দো‘আ করেছি, আমি এ 
দো‘আ করেছি, কৈ আমার দো‘আ তো কবুল হতে দেখলাম না। অতঃপর সে দুর্বল ও 
অলস হয়ে পড়ে এবং দোআ করা ছেড়ে দেয়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৭)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পাপ কাজের জন্য দো'আ করলে কবুল হয় না। 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো‘আ করলে তাও করুল হয় না। আবার কবুল হয় না 
বলে অলসতা করা যাবে না এবং দো‘আ করা ছেড়ে দেয়াও যাবে না । আল্লাহ মানুষের 
দো‘আকে তিন ভাগ করেন। যথা (১) যা চায় তা দেয়া হয়। যে বিপদ হতে বাচতে চায় 
তা হতে রক্ষা পায়। (২) যা চায় তার চেয়ে বেশি দেয়া হয় কিংবা যে বিপদ হতে 
বাচতে চায় তার চেয়ে বড় বিপদ হতে রক্ষা করা হয়। তখন সে মনে করে আমার 
দো‘আ কবুল হল না । (৩) তার দো'আর প্রতিদান পরকালে পারে তখন সে মনে করে 
তার দো'আ কবুল হল না। 
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৩৮ কে বড় লাভবান 


আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান 
ভাইয়ের জন্য তার অগোচরে যে দো‘আ করে সে দো‘আ কবুল করা হয়। তার মাথার 
পাশে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকেন । যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো‘আ 
করে নিযুক্ত ফিরিশতা বলেন, (আমীন) আল্লাহ কবুল কর এবং তোমার জন্যও এরূপ 
হোক’ (মনসলিম, মিশকাত হা/২২২৮; বাংলা মিশকাত হা/২১২৪)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, 
মুসলমান ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো‘আ করা উচিৎ । অগোচরে দো‘আ বেশী কবুল 
হয়। কারণ এ সময় দো‘আ কবুল করানোর জন্য ফিরিশতা নিযুক্ত থাকেন। ফিরিশতা 
উভয়ের জন্য সমান কবুল হওয়া কামনা করেন। 
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জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের জন্য বদদো‘আ করো 
না। নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য বদদো‘আ করো না এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের 
ব্যাপারে বদদো‘আ করো না । কারণ তা কবুল হয়ে যায়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৯; বাংলা 
মিশকাত হা/২১২৫) ৷ এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে কোন সমস্যার কারণে নিজের ধ্বংস 
কামনা করা জায়েয নয়। ছেলেমেয়েদের অন্যায়ের কারণে তাদের জন্য বদদো‘আ 
করাও জায়েয নয়। কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে অর্থ-সম্পদের ধ্বংস কামনা করা 
জায়েয নয়। কারণ কোন সময় দোআ কবুল হয়ে যায়, তা বলা যায় নী। 


3 LLB CHE LL BE FL, Nr BGA Ce EAE Weis Mis 7 oz ovo gs 
2 sled ly ae Bl he Bl Jw) JB JG as BD mit cf Il 
53 


নু‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দো‘আ 
হচ্ছে মূলতঃ হবাদত’ (নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হ৷/২২৩০; বাংলা মিশকাত হা/২১২৬) । 
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কে বড় লাভবান ৩৯ 


আবু হুরায়রাহ ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন 
মানব দল আল্লাহর যিকির করতে বসে তখন আল্লাহর ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে 
রাখেন তার রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ 
(নসলিম, মিশকাত হা/২২৬১; বাংলা মিশকাত হা ২১৫১) । এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা 
আল্লাহর যিকির করে তাদেরকে ফিরিশতাগণ ঘিরে থাকেন আল্লাহর রহমত তাদেরকে 
ঢেকে রাখে। আল্লাহ তার সম্মানিত ফিরিশতাগণের সামনে যিকিরকারীদের মান- 
মর্যাদার আলোচনা করেন। 
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dG BSS af GFE GFE BEL UM Cg Gre ib 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি 
আমার বান্দার নিকটে সেরূপ যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি যখন 
সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার 
মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে জনসমাজে স্মরণ করে, আমিও তাকে 
তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের মাঝে স্মরণ করি’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৪; বাংলা 
মিশকাত হা/২১৫৭)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমার 
কাছে যেমন আশা করে আমি তার আশা তেমন পূরণ করে থাকি বান্দা যেমন আমাকে 
ডাকে, আমি তেমন তার ডাকে সাড়া দেই । আমি বান্দার বিশ্বাসের অনুকূলে আচরণ 
করে থাকি । 
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আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, যে 
ব্যক্তি আমার নিকট একটি ভাল কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তার দশগুণ 
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পুরস্কার রয়েছে। আমি তার চেয়েও বেশী দিব। আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে 
উপস্থিত হবে তার প্রতিফল তার অনুরূপ একগুণ রয়েছে। অথবা আমি মাফ করে দিব। 
যে আমার এক বিঘত নিকটে আসে আমি তার এক হাত নিকটে যাই । আর যে আমার 
এক হাত নিকটে আসে, আমি তার এক বাম নিকটে হই । আর যে আমার নিকট হেঁটে 
আসে, আমি তার নিকট দৌড়িয়ে যাই এবং আমার নিকট পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে আসে 
আমার সাথে কাউকে শরীক না করে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি এ পরিমাণ ক্ষমা 
নিয়ে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৫) ৷ আল্লাহ প্রত্যেকটি ভাল কাজকে তার দশগুণেরও বেশী 
করেন। মানুষ যতটুকু আল্লাহর নিকটে হতে চায় আল্লাহ তার দ্বিগুণ নিকটে হন । মানুষ 
যে গতিতে আল্লাহর নিকটে যায়, আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী গতিতে মানুষের 
নিকটে যান। শরীক ছাড়া যে কোন গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। মানুষ ক্ষমা চাইলে 
আল্লাহ ক্ষমা করবেন । আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষমান । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আমার 
কোন দোসত্তকে দুশমন ভাবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার 
নৈকট্য লাভ করতে পারবে না এমন কোন জিনিস দ্বারা যা আমার নিকট প্রিয়তর হতে 
পারে। আমি যা তার প্রতি ফরয করেছি তা অপেক্ষা এবং আমার বান্দা সর্বদা আমার 
নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে । অবশেষে আমি তাকে 
ভালবাসি । আর আমি যখন তাকে ভালবাসি আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে 
শুনে, আমি তার চোখ হযে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা 
সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে এবং যখন সে আমার নিকট 
কিছু চায় আমি তাকে তা দেই । আর আমি যা করতে চাই, তা করতে ইতস্তৃতঃ করি 
না। তবে মুমিনের আত্মা কবয করতে ইতস্তৃতঃ করি। সে মরণকে অপসন্দ করে আমি 


তাকে অসন্তুষ্ট করতে অপসন্দ করি। কিন্তু মরণ তার জন্য আবশ্যক ৷ তবেই সে আমার 
নিকট পৌঁছতে পারবে’ (বুখারী, মিশকাত হা/২২৬৬; বাংলা মিশকাত হ৷/২১৫৯)। 
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ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাকওয়াশীল মানুষের কান, চোখ ও হাত-পা হয়ে যান। এর অর্থ এই 
নয় যে, মানুষ ইবাদত বা যিকির করতে করতে আল্লাহ হয়ে যায় বরং তার কান, চোখ 
ও হাত-পায়ের কর্ম হতে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী । অথবা এসকল অঙ্গ দ্বারা যে 
সব কল্যাণকর কাজ করতে চায় আল্লাহ তা সহজ করে দেন। অথবা এমন মানুষ সর্বদা 
আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য নফল ইবাদত ও 
যিকির করে তার কান, চোখ ও হাত-পা হয়ে বিশেষ সন্তুষ্টি অর্জন করা । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা অতিরিক্ত একদল 
পর্যটক ফেরেশতা রয়েছে, যারা যিকিরের মজলিস অন্বেষণ করে বেড়ান। যখন এমন 
কোন মজলিস পান যাতে আল্লাহর যিকির হচ্ছে তারা তাদের সাথে বসে যান এবং একে 
অন্যের সাথে পাখা মিলিয়ে যিকিরকারীদের পাশ হতে এই প্রথম আসমান পর্যন্ত সমস্ত 
স্থানকে ঘিরে নেন । যখন যিকিরকারীগণ মজলিস ত্যাগ করে তখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে 
ফিরিশতাগণ আকাশের দিকে অতঃপর আরো উপরে উঠে যান । রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বলেন, 
তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক 
অবগত । তোমরা কোথা হতে আসলে? তারা বলেন, আমরা আপনার এমন বান্দাদের 
নিকট হতে আসলাম যারা যমীনে আছে এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, মহত্ব ও 
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একত্বতা ঘোষণা করছে, আপনার প্রশংসা করছে ও আপনার নিকট প্রার্থনা করছে। 
তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন তারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করছে? 
ফিরিশতাগণ বলেন, আপনার জার্নাত প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি 
আমার জান্নাত দেখেছে? তারা বলেন, না হে আমাদের প্রতিপালক! তখন আল্লাহ 
বলেন, কেমন হত যদি তারা আমার জান্নাত দেখত? অতঃপর ফিরিশতাগণ বলেন, 
তারা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছে। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কোন জিনিস হতে 
পরিত্রাণ চাচ্ছে? তারা বলেন, আপনার জাহান্নাম থেকে । তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, 
তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তারা বলেন, না হে আমাদের প্রতিপালক! তখন 
তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেমন হত যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত? অতঃপর তারা 
বলেন, তারা আপনার নিকট ক্ষমাও চাচ্ছে । রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, 
আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তারা আমার নিকট যা চায় তাও দিলাম । আর যা 
হতে পরিত্রাণ চায় তা হতে পরিত্রাণ দিলাম ৷ রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন ফিরিশতাগণ 
বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গুনাহগার বান্দা, সে 
পথ দিয়ে যাচ্ছিল । আর তাদের সাথে বসে গেছে । রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন আল্লাহ্‌ 
বলেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম ৷ তারা এমন দল যাদের সাখী হতভাগ্য হয় না’ 
(মুসলিম, মিশকাত হ৷/২২৬৭; বাংলা মিশকাত হা/২১৬০)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা যিকির করে তাদের সাথে অতিরিক্ত পর্যটক 
ফিরিশতা থাকেন। যিকিরকারীদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি দেন । তারা দুনিয়াতে যা চায় আল্লাহ তা দান করেন। 
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ছাওবান (রাঃ) বলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম তবে তা সঞ্চয় 
করতাম । তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তোমাদের কারো শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহকে 
স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী । যে তার স্বামীকে 
তার ঈমানের ব্যাপারে সাহায্য করে’ (ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৭৭; বাংলা মিশকাত 
হা/২১৭০) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এঁ জিহ্বা সবচেয়ে শেষ্ঠ সম্পদ যে জিহ্বা সর্বদা আল্লাহকে 
স্মরণ করতে পারে। তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকারে ব্যস্ত থাকে । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি 
আমার বান্দার সাথে থাকি, যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার তরে তার দু’ওষ্ট 
নড়ে’ (বুখারী, মিশকাত হা/২২৮৫; বাংলা মিশকাত হা/২১৭৭) ৷ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা 


আল্লাহর যিকির করে আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন । অর্থাৎ তার সাহায্য, দয়া ও রহমত 
সর্বদা তার উপর বর্ষিত হতে থাকে । 


ডান কাতে শুয়ে নিম্নোক্ত দো‘আ পড়ে খুমনজ্ত 
ব্যক্তি 
ঘুমানোর সুন্নত হচ্ছে ডান কাতে শয্যা গ্রহণ করা । নিম্নের দো‘আ পড়ে ঘুমিয়ে গেলে 


এবং ঘুম অবস্থায় মারা গেলে, ঈমান অবস্থায় মারা যাবে। আর ঘুম থেকে জেগে উঠলে 
কল্যাণ সহ উঠবে । 
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বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ‘যখন শয্যায় আশ্রয় নিতেন ডান পার্শ্বের 
উপর শুইতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহ আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ 
করলাম । তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম এবং 
তোমরা সাহায্যের প্রতি আমি ভরসা করলাম স্বাগ্তহে ও ভয়ে । তোমার নিকট ছাড়া 
তোমা হতে আশ্রয় পাওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার কোন স্থান নেই। আমি তোমার এ 
কিতাবকে বিশ্বাস করি যা, তুমি অবতীর্ণ করেছ । তোমার নবীকে বিশ্বাস করি যাকে তুমি 
রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে এই দো'আ শয্যা 
গ্রহণের সময় বলবে এবং রাতে মারা যাবে সে ইসলামের উপর একত্ববাদের ভিত্তিতে 
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ঈমানদার হয়ে মারা যাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বারা ইবনু আযিব (রাঃ) 
কে বললেন, যদি তুমি সেই রাতেই মারা যাও তুমি ইসলামের উপর মরবে । আর যদি 
তুমি ভোরে উঠ, তবে কল্যাণের সাথে উঠবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৫; বাংলা মিশকাত 
হা/২২৭৪) ৷ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, অত্র দোআ পড়ে শয্যা গ্রহণ করলে নিজের সব 
কিছুকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা হয়। প্রার্থনা ও আশ্রয়ের স্থল একমাত্র আল্লাহর 
নিকটে হয়ে যায়। কুরআন ও নবীর প্রতি দৃঢ়ভাবে স্বীকারোক্তি পেশ করা হয়। এমন 
লোক রাতে ঘুম থেকে জাগলে কল্যাণ নিয়ে জাগবে কাজেই আমাদের জীবনে শয্যা 
গ্রহণের সময় অত্র দো‘আ পড়ে ঘুমানোর অভ্যাস করা একান্ত যরূরী। আল্লাহ 
আমাদেরকে তাওফীক দান করুন-আমীন! 


বড় লাভবান হওয়ার অন্যতম মাধ্যম কুরআন তেলাওয়াত করা । কুরআন তেলাওয়াত 
করলে আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হয়। শয়তানের প্রতিক্রিয়া থাকে না। কুরআন 
তেলাওয়াত করলে আল্লাহ রুষীতে বরকত দেন। তেলাওয়াতকারীর পক্ষে কুরআন 
ব্বয়ামতের দিন সুপারিশ করবে । 
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উপবিষ্ট ছিলাম । এমন সময় রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমাদের 
মধ্যে কে চায় যে, সে প্রত্যহ সকালে বুতহান অথবা আকীক নামক বাজারে যাবে আর 
বড় কুঁজের অধিকারী দু’টি উটনী নিয়ে আসবে, কোন অপরাধ না করে ও আত্মীয়তার 
বন্ধন ছিন্ন না করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা এমন সুযোগ 
প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে চাই । রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে কেন তোমাদের কোন ব্যক্তি 


মসজিদে গিয়ে দু*টি আয়াত শিক্ষা দেয় না বা শিক্ষা গহণ করে না, অথচ একাজ তার 
জন্য দু'টি উটনী অপেক্ষা উত্তম? তিন আয়াত তিনটি উটনী অপেক্ষা উত্তম এবং চার 
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আয়াত চারটি উটনী অপেক্ষা উত্তম । মোটকথা যত আয়াত পড়বে বা পড়াবে তত উটনী 
অপেক্ষা উত্তম হবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০; বাংলা মিশকাত হা/২০০৮) ৷ 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি বড় দামী উটনী দান করে যত নেকী পাওয়া যাবে, 
কুরআনের একটি আয়াত মসজিদে গিয়ে পড়লে বা পড়ালে তার চেয়ে অধিক নেকী 
পাওয়া যাবে। এভাবে যত আয়াত পড়বে বা পড়াবে তত উটনী অপেক্ষা বেশী নেকী 
পাওয়া যাবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, EEE ET 
ভালবাসবে যে, সে যখন বাড়ী ফিরে আসবে, তখন সে তিনটি হষ্টপুষ্ট বড় কুঁজ বিশিষ্ট 
গর্ভধারিণী উটনী পাবে? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই । তিনি বললেন, মনে রেখো, তিনটি 
আয়াত যা তোমাদের কেউ তার ছালাতে পড়ে তা তার জন্য এধরনের তিনটি উটনী 
অপেক্ষা উত্তম’ (মুসলিম, মিশকাত হ/২১১১; বাংলা মিশকাত হা/২০০৯)। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, ছালাতের মধ্যে সর্বনিম্ন তিনটি আয়াত পড়লেও তাকে বড় দামী তিনটি উটনী 
দান করার সমান নেকী দেওয়া হবে। 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত 
লেখক ফিরিশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং 
কুরআন পড়া তার পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হয় তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/২১১২; বাংলা মিশকাত হা/২০১০)। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা অর্থ 
সহকারে সুন্দর উচ্চারণে দক্ষতার সাথে কুরআন পড়তে পারে এবং নিয়মিত পড়ে তারা 


না, পড়লে আটকে যায় এবং পড়া খুব কষ্টকর হয় তাদের জন্য ডবল নেকী রয়েছে। 
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ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এই কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ কোন কোন 
জাতিকে উন্নত করেন এবং অন্যদের অবনত করেন’ (ম্নসলিম, মিশকাত হ/২১১৫; বাংলা 
মিশকাত হ৷/২০১৩)। 


এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষ ইহকাল ও পরকালে 
মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর কুরআন তেলাওয়াত না করলে মানুষ উভয় জীবনে হবে 
লাঞ্ছিত । 
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বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, একব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল এবং তার কাছে তার 
ঘোড়া রশি দ্বারা বাধা ছিল। এসময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার অতি 
নিকটতর হতে লাগল । আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল । সে যখন সকালে নবী করীম 
(ছাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা ছিল আল্লাহর 
রহমত ও শান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল। অন্য বর্ণনায় 
এসেছে, 
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রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তারা ছিল ফিরিশতা । তোমার কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনে 
নিকটতর হয়েছিল । তুমি যদি পড়তে থাকতে তারা সকাল পর্যন্ত তথায় থেকে যেত 
এবং মানুষ তাদের দেখতে পেত, তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকাতে পারত না!’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হ৷/২১১৬-২১১৭; বাংলা মিশকাত হা/২০১৪-২০১৫)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, 
কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহর রহমত ও শান্তি নাযিল হয়। ফিরিশতারা কুরআন 
শুনার জন্য দল বেঁধে নেমে আসেন। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের ঘর সমূহকে কবরস্থানে 
পরিণত কর না। নিঃসন্দেহে শয়তান সেই ঘর হতে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ 
তেলাওয়াত করা হয়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯; বাংলা মিশকাত হ/২০১৭)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
বুঝা গেল যে, যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় না সে ঘর কবরস্থানের ন্যায়। যে 
ঘরে কুরআন তেলাওয়া করা হয় সে ঘর হতে শয়তান পালিয়ে যায় । 
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আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমরা কুরআন 
তেলাওয়াত কর। কেননা কুরআন ক্ন্য়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ 
করতে আসবে । তোমরা দুই উজ্জ্বল সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। 
কেননা ক্ৰ্য়ামতের দিন সুরা দু'টি দুইটি মেঘখণ্ড অথবা দুইটি সামিয়ানা অথবা দু’টি 
পাখা প্রসারিত পাখির ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের পক্ষে আল্লাহর সামনে জোরাল 
দাবী জানাবে। বিশেষভাবে তোমরা সুরা বাক্বারাহ পড়। কারণ সূরা বাক্মারাহ পড়ার 
বিনিময় হচ্ছে বরকত আর না পড়ার পরিণাম হচ্ছে আক্ষেপ । অলস ব্যক্তিরাই এ সূরা 
পড়তে অক্ষম’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন 
ক্ব্য়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। সূরা বাক্বারাহ 
ও সূরা আলে ইমরান ক্বিয়ামতের দিন মেঘখণ্ডের ন্যায় ছায়া হয়ে থাকবে। সুরা দু*টি 
তেলাওয়াত করলে অর্থ সম্পদে বরকত হবে। আর অলস ব্যক্তিরা এ সূরা পড়তে চায় 
না। 
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অবশেষে তিনি বললেন, তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়বে 
“আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া ওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম” আয়াতের শেষ পর্যন্ত । তাহলে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত 
শয়তান তোমার নিকটে আসতে পারবে না’ (বুখারী, মিশকাত হা/২১১৩; বংলা মিশকাত 
হা/২০২১) । 

আয়াতুল কুরসী এক ব্যতিক্রম আয়াত । কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আয়াত হচ্ছে 
আয়াতুল কুরসী শয্যা গ্রহণের সময় এটা তেলাওয়াত করলে সকাল পর্যন্ত শয়তান 
কোন ক্ষতি করতে পারবে না । যে কোন ছালাতে সালামের পর আয়াতুল কুরসী পড়লে 
সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করা মাত্রই জান্নাতে যাবে। 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক সময় জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট 
উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় উপর দিক হতে একটি দরজা খোলার শব্দ শুনলেন । তিনি 
উপর দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এই যে দরজাটি আজ খোলা হল, 
এই দরজা এদিনের পূর্বে আর কোন দিন খোলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে 
দরজা হতে একজন ফিরিশতা যমীনে নামলেন। তখন জিবরাঈল বললেন, এই যে, 
ফিরিশতা যমীনে নামলেন, তিনি এদিন ছাড়া ইতিপূর্বে কোন দিন যমীনে নামেননি। 
তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম করলেন। অতঃপর বললেন, দু’টি নূরের জ্যোতির 
সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোন নবীকে 
দেয়া হয়নি-সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষাংশ । আপনি তার যে কোন অক্ষর বা 
বাক্য পাঠ করুন না কেন নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৪; 
বাংলা মিশকাত হা/২০২২) । 


হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, অত্র আয়াতগুলি পূর্বের কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এই 
আয়াতগুলি আকাশের বিশেষ এক দরজা দিয়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা পূর্বে কোনদিন 
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খোলা হয়নি। আয়াতগুলি এমন একজন ফিরিশতা নিয়ে এসেছিলেন, যিনি পূর্বে 
কোনদিন যমীনে আসেননি ৷ অত্র আয়াতগুলি পড়ে যা চাওয়া হবে আল্লাহ তাই দিবেন। 
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আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সূরা বাক্বারার শেষ দুই 


আয়াত যে রাতে পড়বে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৫; বাংলা 
মিশকাত হা/২০২৩) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত পড়বে সে 
শয়তানের ক্ষতি হতে নিরাপদে থাকবে। আল্লাহ তাকে বিশেষ রহমতের মাধ্যমে 
নিরাপদে রাখবেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে বাড়ীতে সূরা 
বাক্ধারার শেষ দু'আয়াত পড়া হবে সে বাড়ীতে শয়তান প্রবেশ করে না’ । 
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আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ 


আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদে রাখা হবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬; 
বাংলা মিশকাত হ৷/২০২৪) । 


এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে নিয়মিত 

পড়লে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা হতে নিরাপদে রাখা হবে। 
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আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক- 
তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? ছাহাবীগণ বললেন, কি করে প্রতি রাতে এক- 
তৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে? তিনি বললেন, সূরা ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ (ইখলাছ) 
কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২১২; বাংলা মিশকাত হা/২০২৫)। 
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ব্যাখ্যা : সূরা ইখলাছ এত মান সম্পন্ন সূরা যা একবার পড়লে এত নেকী হবে যে, 
কুরআনের তিনভাগের একভাগ পড়লে যত নেকী হয়। অর্থাৎ সূরা ইখলাছ তিনবার 
পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী হবে। 


as G2 CB ERP DE Foo BL Ga. Gn EE eA Ny Sn SAA LBS LAA 2 
I ys RN SEE Fy 2 AES ME UE Gs Ee EE CSD 
se SL EDS 153 px) bl lB 2 m2 EDS 3 bol 1 
- BEE EA HEE TLR EB ED OEM A Be HEE ABEL TREE LAG, BG) 
ul 5s oS ) ds 5) a sl a 
আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে এক 
সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের ছালাত আদায় করাত এবং 
কিরআত শেষে সুরা ইখলাছ পড়ত । যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, নবী করীম (ছাঃ)- 
এর নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর 
সে কি কারণে এরূপ করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল । সে বলল, এই সূরাতে আল্লাহর 
গুণাবলী আছে। আর আমি আল্লাহর গুণাবলী পাঠ করতে ভালবাসি । তখন নবী করীম 
(ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৮; বাংলা মিশকাত হা২০২৬)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক রাকআতে কিরা‘আত শেষে সূরা ইখলাছ 


পড়া ভাল । কিরাআত শেষে সূরা ইখলাছ পড়লে আল্লাহকে ভালবাসার প্রমাণ হয । 
এতে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন । আর এ ভালবাসার পরিণাম জান্নাত । 
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আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সূরা ‘কুল 
হুওয়াল্লাহু আহাদ’ ভালবাসি ৷ রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘তার প্রতি তোমার ভালবাসা 
তোমাকে জান্নাতে পৌছে দেবে’ (বুখারী হ/৩১৩০)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষকে 
সূরা ইখলাছের প্রতি বিশেষ ভালবাসা রাখতে হবে। এ সূরাকে যে ব্যক্তি ভালবাসবে 
আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন। 
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আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, 
তখন দু’হাতের তালু একত্র করতেন অতঃপর তাতে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা 
নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। তৎপর স্বীয় শরীরের সম্ভবপর অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতেন। তিনি 
মাথা ও মুখমণ্ডল হতে আরম্ভ করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/২১৩২) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিছানায় শোয়ার সময় দু'হাত একত্র করে সূরা 
ফেলে ঘুমানো সুন্নত । অনুরূপ তিনবার করা সুন্নত । এভাবে শয্যা গ্রহণ করলে আল্লাহ 
তার উপর রহমত বর্ষণ করবেন এবং সে রাতে নিরাপদে থাকবে । 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন কুরআন 
তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে 
থাক। অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে 
স্পষ্টভাবে পাঠ করতেছিলে। কেননা তোমার জন্য জান্নাতে বসবাসের স্থান হচ্ছে 
তোমার তেলওয়াতের শেষ আয়াতের নিকট’ (আহমাদ, হাদীছ ছাহীহ, আলবানী, মিশকাত 
হ৷/২১৩৪; বাংলা মিশকাত হা/২০৩১)। 


ব্যাখ্যা : এমন হতে পারে যে, জান্নাতের সবেচ্চি ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থানে যাওয়ার ধাপের 
ংখ্যা কুরআনের আয়াতের সংখ্যার সমপরিমাণ । যারা স্পষ্টভাবে কুরআন তেলাওয়াতে 
সর্বদা অভ্যস্ত আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে মান নির্ধারণ করবেন তাদের তেলাওয়াত 
যেখানে গিয়ে শেষ হবে। 


৫২ কে বড় লাভবান 
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আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কুরআনের 
কোন একটি অক্ষর পাঠ করবে, তার জন্য নেকী রয়েছে। আর নেকী হচ্ছে আমলের 
দশগুণ । আমি বলছি না যে আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর । বরং আলিফ একটি 


অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর’ (তিরমিযী হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত 
হ৷/২১৩৭; বাংলা মিশকাত হা ২০৩৪) । 


এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম সন্তান একটি নেকী করলে আল্লাহ দয়া করে 
একের স্থানে দশটি নেকী লিখে দিবেন। অতএব কুরআনের প্রতি অক্ষরে দশ নেকী 
পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আলিফ, লাম ও মীম বললে ত্রিশ নেকী পাওয়া যাবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন 


আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের ফেতনা হতে নিরাপদে রাখা হবে’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, 
মিশকাত হা/২১৪৬) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সুরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত নিযমিত পড়লে, তাকে 

দাজ্জালের ফেতনা হতে রক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য যে, সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে, 

দশবার কুরআন পড়ার সমান নেকী দেয়া হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কুরআনে ত্রিশ 
আয়াতের একটি সূলা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছিল ফলে তাকে মাফ 
করা হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে তাবারাকাল্লাখী বিয়াদিহিল মুলক’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, 
আলবানী, মিশকাত হ/২১৫৩; বাংলা মিশকাত হা/২০৪৯)। 


কে বড় লাভবান ৫৩ 
এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, অত্র সূরার এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ সম্পূর্ণ 


কুরআন ক্ৰ্য়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। আর এ সূরার 
সুপারিশ কবুল করা হবে । ফলে তেলাওয়াতকারীর কবরের শাস্তি ক্ষমা করা হবে। 
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জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সূরা সাজদা এবং সূরা মুলক 
না পড়ে ঘুমানেতন না (শারহুস সুন্নাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৫৫; বাংলা মিশকাত হা 
২০৫১) । 
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ইবনু আব্বাস ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তারা বলেন, রাসূল (ছাঃ) 
বলেছেন, ‘সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমান, সূরা ইখলাছ কুরআনের এক 
তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা কাফিরণ এক চতুর্থাংশের সমান’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৬; 
বাংলা মিশকাত হা/২০৫২) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সূরা যিলযাল দু’বার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান 
নেকী পাওয়া যাবে। সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী 
পাওয়া যাবে। সূরা কাফিরণ চারবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া 
যাবে। প্রকাশ থাকে যে, যিলযালের অংশটুকু যঈফ । 
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ওক্ৃববা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জুহফা ও 
আবওয়ার মধ্যবতী এলাকায় চলছিলাম এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর 


৫৪ কে বড় লাভবান 


অন্ধকার ঢেকে ফেলল । তখন রাসূল (ছাঃ) সূরা ফালাক ও সূরা নাস দ্বারা আল্লাহর 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে ওক্ববা! তুমি এই সূরাদ্বয় দ্বারা 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ এই সূরা দ্বয়ের মত আর কোন সূরা দ্বারা 


কোন প্রার্থনাকারী আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না’ (আরুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত 
হ৷/২১৬২; বাংলা মিশকাত হ৷/২০৫৮)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ঝড়-ঝঞ্রা কিংবা যে কোন বিপদে পড়ে আশ্রয় চাওয়ার 
সবচেয়ে বড় মাধ্যম সুরা ফালাক ও নাস । নিজেও আশ্রয় চাইবে এবং সঙ্গী-সাখী ও 
পরিবার-পরিজনকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলবে । আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ সুরাদ্বয় যত 
Nt 
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আবদুল্লাহ ইবনু খুবায়েব (রাঃ) বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন 
রাতে রাসূল (ছাঃ)-কে খৌজার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং তাঁকে পেলাম। তখন তিনি 
বললেন, পড়, আমি বললাম কি পড়ব? তিনি বললেন, যখন তুমি সকাল করবে তিনবার 
করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে এবং যখন সন্ধ্যা করবে তখন 


তিনবার করে এই সূরাগুলি পড়বে । এই সূরাগুলি যে কোন বিপদাপদের মোকাবিলায় 
তোমার জন্য যথেষ্ট হবে’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হ/২১৬৩; বাংলা মিশকাত হা/২০৫৯)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, উক্ত সুরাগুলি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়লে যে কোন 
সমস্যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন 
সূরা কাহফ পড়বে তার ঈমানী আলো এক জু্ম‘আ হতে অপর জু্ম‘আ পর্যন্ত চমকিতে 
থাকবে’ (বায়হাকী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৭৫; বাংলা মিশকাত হ/২০৭১) ৷ এ হাদীছ দ্বারা বুঝা 


গেল যে জুম‘আর দিন সূরা কাহফ পড়লে অপর জুম'আ পর্যন্ত যে কোন অন্যায় হতে 
রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং যে কোন কল্যাণ অর্জন করার জন্য আলোর মত কাজ করবে। 


কে বড় লাভবান ৫৫ 
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নাওয়াস ইবনু সাম‘আন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 
ক্ব্য়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা দুনিয়াতে কুরআন অনুযায়ী আমল করত 
তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সুরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে 
ইমরান । আর এ সূরা দু*টি তাদের তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে’ 
(মুসলিম, মিশকাত, রিয়াযুছ ছালিহীন, ৩/৪৩পৃঃ)। বি্বয়ামতের দিন তেলাওয়াকারীর পক্ষ হয়ে 
কুরআন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে এবং সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করবে । 
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ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে 
কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়’ (বুখারী, রিয়াযুছ ছালিহীন, ৩/৪৩পৃঃ)। এ হাদীছ 
দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন এক অতুলনীয় মর্যাদা সম্পন্ন অলৌকিক গ্রন্থ, যার শিক্ষা 
গ্রহণকারী এবং শিক্ষক ইহকাল ও পরকালে সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী হবে। 
এজন্য কুরআন পড়া এবং পড়ানোর জোরাল চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য । 
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আবু মালিক আশ'‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। 
আলহামদুলিল্লাহ মানুষের আমলের পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ 
মানুষের আমলের নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়। ছালাত হল আলো । দান হল দাতার 
ঈমানের পক্ষে দলীল । ধৈর্য হল জ্যোতি । কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ । 


৫৬ কে বড় লাভবান 


প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় আত্মাকে জাহান্নাম থেকে 
মুক্ত করে, না হয় তাকে ধ্বংস করে’ (ম্নসলিম, মিশকাত হা/২৬২)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষ যদি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে এবং 


অন্যথা তার বিরুদ্ধে জবাবদিহি করবে। 


সুন্দর করে ওষযুকারী 
যেসব আমলের মাধ্যমে বড় লাভবান হওয়া যায়, সুন্দর করে ওযু করা তার অন্যতম । 
আল্লাহ তা‘আলা ওষূ করে পবিত্রতা অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। তিনি ওষযূর মাধ্যমে 
মানুষকে পবিত্র করতে চান এবং তীর নে‘আমত সমূহ মানুষের উপর পূর্ণ করতে চান। 
রাসূল (ছাঃ) ওযুর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন এবং অনেক ফযীলত বর্ণনা 
করেছেন। যেসব কাজে বড় লাভবান হওয়া যায় ওযু তার অন্যতম । 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন ছালাত আদায়ের ইচ্ছা কর তখন তোমরা তোমাদের 
মুখমণ্ডল ও হস্তদ্য় কনুই পৰ্যন্ত ধৌত কর । তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পদযুগল 
গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত কর। ... আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করতে চান না বরং 


তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি আপন নে'আমত সম্পূর্ণ করতে 
চান । যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার’ (মায়েদাহ ৬) । 


মনের পবিত্রতা যেমন একটি নে‘আমত, দেহের পবিত্রতাও অনুরূপ একটি নে‘আমত । 
অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ঈমান আনার পর ইবাদতের উদ্দেশ্যে যখন 
সুন্দরভাবে ওষু করে তখন আল্লাহর নে‘আমত তার উপর পরিপূর্ণরূপে বর্ষিত হয়। 
SN ES a do Bi UY JB IE BE Be) SREY SMC af Le 
EN 


কে বড় লাভবান ৫৭ 


আবু মালিক আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পবিত্রতা অর্জন করা হচ্ছে 
ঈমানের অর্ধেক’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১, বাংলা মিশকাত হা/২৬২)। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) 
পবিত্রতাকে অর্ধেক ঈমান বলেছেন। অর্থাৎ ঈমানের মাধ্যমে অন্তরের পবিত্রতা অর্জিত 
হয় আর ওযুর মাধ্যমে দেহের পবিত্রতা অর্জিত হয় । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদের বলে দিব না 
যে কিসের দ্বারা আল্লাহ মানুষের গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন? 
ছাহাবীগণ বললেন, হ্যা বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে 
ওষূ করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া এবং এক ছালাত শেষ হওয়ার পর আর 
এক ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হচ্ছে রিবাত বা প্রস্তুতি (তিনবার তিনি 
একথা বললেন)’ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৬৩)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে, তেমন মুছল্লীরা কষ্ট সত্ত্বেও সুন্দর করে ওযু করে হেঁটে 
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ওছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ওষু করে এবং 
সুন্দর করে ওযু করে, তার গুনাহ সমূহ তার শরীর হতে বের হয়ে যায়। এমনকি তার 
নখের নীচ হতেও বের হয়ে যায়’ (রুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪, বাংলা মিশকাত হা/২৬৪)। 


এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযুর মাধ্যমে মানুষের দেহের পবিত্রতা অর্জিত হয় । 

Mal oy SLL Sk dl Go dh ILS 8 5 Ee MoS TP fs 
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৫৮ কে বড় লাভবান 
ALE ST ERE Ls EVE ALOE 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন মুসলমান 
অথবা মুমিন বান্দা ওযু করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল হতে পানির 
সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দু’চোখের 
মাধ্যমে হয়েছে। আর যখন সে দু'হাত ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির 
শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দু’হ৷ত দ্বারা অর্জিত হয়েছে। 
যখন সে পা ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত 
গুনাহ বের হয়ে যায়, যা করতে তার পা অগ্রসর হয়েছে। এমনকি সে গুনাহ হতে পাক- 
পবিত্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫, বাংলা মিশকাত হা/২৬৫)। অত্র 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওষূর কারণে ওযুর অঙ্গগুলির সমস্ত গুনাহ মুছে যায় এবং 
সে নিষ্পাপ হয়ে যায় । 
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আবদুল্লাহ ছুনাবিহী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন মুমিন বান্দা ওযু করে 
এবং কুলি করে তখন তার মুখ হতে গুনাহ সমুহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে নাক 
ঝেড়ে ফেলে তখন তার নাক থেকে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার মুখ 
ধৌত করে তখন তার মুখ হতে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু’চোখের 
পাতার নীচ হতেও গুনাহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার দু’হাত ধৌত করে 
তখন তার দু'হাত হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু’হাতের নখণগুলির 
নীচ হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার মাথা মাসাহ করে তখন 
তার মাথা হতে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু’কান হতেও গুনাহ সমূহ 
বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে তার দু’পা ধৌত করে তখন তার দু’পা হতে গুনাহ 
সমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু’পায়ের নখগুলির নীচ হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে 


কে বড় লাভবান ৫৯ 


যায়। তারপর সে মসজিদে যায় এবং ছালাত আদায় করে তার জন্য তার ছালাত হয় 
নফল’ (নাসাঈ, শিকাত হা/২৯৭, বাংলা মিশকাত হা/২৭৭)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযুর মাধ্যমে অঙ্গগুলির গুনাহ ঝরে যায় এবং সে 
নিষ্পাপ হয়ে যায় । তারপর মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করলে, ছালাতের নেকী তার 
জন্য নফল হয়ে যায়। কারণ তার কোন গুনাহ না থাকায় ছালাত দ্বারা গুনাহ মোচনের 
প্রয়োজন হয় না। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছ৷ঃ) (মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক) 
বর = ত যা ত 0 0 ক লগে, 23 I PSE DO 
SS < SE ep ‘আপনাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক হে 
মুমিন অধিবাসীগণ! আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে মিলিত হব’ । তারপর নবী 
করীম (ছাঃ) বলেন, আমার আকাঙ্খা আমি যেন আমার ভাইদের দেখতে পাই । 
ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (কোন ভাইগণ?) আমরা কি আপনার ভাই নই? 
নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আপনারা আমার সাথী । আমার ভাই তারাই যারা এখনও 
দুনিয়াতে আসেনি। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যারা এখনও 
দুনিয়াতে আসেনি তাদের কিভাবে চিনবেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আপনারা বলুন, যদি 
কোন ব্যক্তির খুব কুচকুচে কালো ঘোড়ার মধ্যে একদল ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা 
হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তাহলে সে কি তার ঘোড়াগুলি চিনতে পারবে? ছাহাবীগণ 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যা, নিশ্চয়ই পারবে । তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার 
ভাইগণও ওযুর কারণে ক্র্য়ামতের দিনে সেরূপ ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্ত-পদ 
বিশিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং আমি হাওযে কাওছারের নিকট তাদের অগ্রগামী 
হিসাবে উপস্থিত থাকব’ (মুসলিম, মিশকাত হ/২৯৮, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮)। 


৬০ কে বড় লাভবান 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযুর অঙ্গগুলি ক্ব্য়ামতের দিন ধবধবে সাদা হবে যা 
নবীর উম্মত হিসাবে বিশেষ পরিচিতি বহন করবে। যে পরিচিতি আর কোন উম্মতের 
থাকবে না। আমাদের নবী করীম (ছাঃ) অগ্রযাত্রী হিসাবে হাওযে কাওছারের পাশে 
থেকে আমাদের চিনে নিবেন এবং আমদের পানি পান করার ব্যবস্থা করবেন । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘মুমিনের ওযুর 
সেসব স্থানগুলি সুন্দর উজ্জ্বল, সুদর্শন হবে যে স্থানগুলিতে ওযুর পানি পৌঁছে’ (মুসলিম, 
মিশকাত হা/২৯১, বাংলা মিশকাত হা/ ২৭১) ৷ অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্ব্য়ামতের দিন 
ওযুর স্থানগুলি এক বিশেষ রূপ ধারণ করবে যা অতীব উজ্জ্বল সুন্দর ও সুদর্শন হবে। 
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জান্নাতের দিকে ডাকা হবে তাদের ওযুর বিশেষ চিহ্ন দেখে যা হবে অতীব উজ্জ্বল 


ধবধবে সাদা । সুতরাং তোমদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে চায় সে 
যেন তা করে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০, বাংলা মিশকাত হা/২৭০)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওযুর কারণে ব্ৰব্য়ামতের দিন মুমিনগণের মুখমণ্ডল 
ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতীব উজ্জ্বল হবে। সুতরাং ওযুর নির্দিষ্ট স্থানগুলি পূর্ণভাবে 
ভিজিয়ে উত্তমরূপে ওযু করা উচিত । 
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বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একজন ব্যক্তিকে 
বললেন, হে ওমুক ব্যক্তি! তুমি যখন বিছানায় আশ্রয় গহণ কর, তখন ছালাতের ওযুর 


কে বড় লাভবান ৬১ 
ন্যায় ওযু করে নিবে। তারপর তুমি ডান কাতে শয়ন করবে এবং বলবে, ১১১ 
5 0 se Ll oh Eo Ms EE DM 
EA Ly HH SUES, CLT Ud ee Gt Uy Ele US) 
০" ‘হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ 


ফিরালাম। আমার কাজ তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম এবং আগ্রহ সহকারে ও ভয়-ভীতি 
পাওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার আর কোন স্থান নেই । তোমার কিতাবে যা তুমি অবতীর্ণ 
করেছ, আমি তা বিশ্বাস করি এবং তোমার নবীকেও বিশ্বাস করি, যাকে তুমি প্রেরণ 
করেছ। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি সে রাতেই মারা যাও, তাহলে 
ইসলামের বৈশিষ্ট্যের উপর অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদের উপর মরবে । আর যদি সকালে 
ঘুম থেকে জেগে উঠ তাহলে কল্যাণের সাথে জেগে উঠবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/২৩৮৫, বাংলা মিশকাত হা/২২৭৪)। অত্ৰ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযু করে ঘুমানো 
সুন্নাত এবং ওযু করে উক্ত দো‘আটি পড়ে ঘুমালে উভয় জীবন হবে কল্যাণময় ৷ 


ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু 
করবে অতঃপর বলবে, EA of 2420 SOs YI dN dN of 
“2,709 8১% ‘আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'‘বৃদ নেই এবং আমি 

আরও ঘোষণা করছি যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার দাস ও তার রাসূল । এমন ব্যক্তির জন্য 


জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজা দিয়ে 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৯)। 


এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওষূ এবং উক্ত দো‘আটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদত, যার বিনিময়ে মানুষ ইচ্ছামত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ তুমি 
আমাদের তাওফীক দান কর আমরা যেন উত্তমরূপে ওযু করে উক্ত দো‘আটি পাঠ করে 
ইচ্ছামত জান্নাত লাভ করতে পারি-আমীন! 
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৬২ কে বড় লাভবান 
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2S en 2 fA hy rail es Oy 
আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে ক্ব্য়ামতের 
দিন (আল্লাহর দরবারে) সিজদা করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি 
যাকে সিজদা হতে মাথা উঠানোর জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমি আমার 
সম্মুখে (উম্মতগণের জনসমুদ্রের প্রতি) দৃষ্টি দিব এবং সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে আমার 
উম্মতকে চিনে নিব। অতঃপর আমার পশ্চাৎ দিকেও সেরূপ, ডান দিকেও সেরূপ ও 
বাম দিকেও সেরূপ (দৃষ্টি দিব এবং আমার উম্মতকে চিনে নিব) ৷ (একথা শুনে) এক 
ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কিরূপে নুহ হতে আপনার উম্মত পর্যন্ত 
এত উম্মতের মধ্যে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেন? তিনি বললেন, তারা ওযুর ধবধবে 
সাদা কপাল ও ধবধবে হাত-পা বিশিষ্ট হবে। অন্য কেউ এরূপ হবে না । এতদ্ব্যতীত 
আমি তাদেরকে এরূপেও চিনে নিব যে, তারা তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে, 
আরও আমি তাদেরকে এরূপে চিনে নিব যে, তাদের (না-বালেগ) সন্তানরা তাদের 
সম্মুখে দৌড়াদৌড়ি করবে’ (আহমাদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৯)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা‘আতে 
ছালাত আদায়ের নেকী তার ঘরে বা তার বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ 
বেশী । আর এই নেকী তখনই হয় যখন সে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযু করে আর একমাত্র 
ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। এমতাবস্থায় সে যত পদক্ষেপ রাখে প্রত্যেক 
পদক্ষেপের দরুণ একটা করে পদমর্যাদা উন্নত করা হয় এবং একটা করে গুনাহ ক্ষমা 
করা হয়। অতঃপর যখন সে ছালাত আদায় করতে থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য 


কে বড় লাভবান ৬৩ 


দো'আ করতে থাকেন। তারা বলেন, 0 $a 2 2 ll le eh 
“4% {{ ‘হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া 


কর, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর। আর 
এভাবে তারা বলতে থাকে যে পর্যন্ত সে ছালাত আদায়ের স্থানে থাকে। যতক্ষণ সে 
কাউকে কষ্ট না দেয় এবং ওষূ ভঙ্গ না করে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৭০২; বাংলা মিশকাত 
হা/৬৫০) । 
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আব্দুর রহমান ইবনু আয়েশ (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, একবার আমি আমার 
পরওয়ারদেগারকে অতি উত্তম অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম । তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, 
আপনিই তা অধিক অবগত । তখন আল্লাহ তা‘আলা তার হাত আমার দুই কাধের 
মধ্যখানে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম । তখন 
আমি আসমানসমূহে ও যমীনে যা আছে সবই অবগত হলাম । (রাবী বলেন,) অতঃপর 
রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, ‘এরূপে আমি দেখালাম ইবরাহীমকে 
আসমান সমূহ ও যমীনের রাজ্যসমূহ, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়’ -দারেমী 
একে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন । তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর 
রহমান ইবনু আয়েশ ও ইবনু আব্বাস এবং মু‘আয ইবনু জাবাল হতে এবং এতেও 


৬৪ কে বড় লাভবান 


বর্ধিত করেছেন, তখন আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন নৈকটযপ্রাপ্ত 
ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, হ্যা, কাফ্ফারাত নিয়ে বিতর্ক 
করছে। আর কাফফারাত হল (ক) ছালাতের পর মসজিদ সমূহে অবস্থান করা । (খ) 
পায়ে হেঁটে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া (গ) কষ্টের সময়ও উত্তম রূপে পূর্ণাঙ্গ ওযু করা । 
যে তা করবে কল্যাণের সাথে বেচে থাকবে ও কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং সে 
তার গোনাহ হতে পাক হয়ে যাবে, সেই দিনের ন্যায় যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব 
করেছিল । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! যখন ছালাত পড়বে তখন 
এ দো'আ পড়বে হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি ভাল কাজসমূহ সম্পাদন 
করতে, মন্দ কাজসমূহ ত্যাগ করতে এবং দরিদ্রদের ভালবাসতে ৷ হে আল্লাহ! যখন 
তুমি তোমার বান্দাদের ফেতনা-ফাসাদে ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিতনামুক্ত 
রেখে তোমার দিকে উঠিয়ে নিবে। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বললেন, দারাজাত হল 
সালামের প্রচলন করা, দরিদ্রকে খাদ্য দান করা এবং রাত্রে ছালাত আদায় করা যখন 
মানুষ নিদ্রায় মগ্ন’ (শারহস সুন্নাহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৭১)। 
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আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে নিজের ঘর হতে ওযু করে ফরয 
ছালাত আদায়ের জন্য বের হল তার নেকী একজন এহরামধারী হাজীর নেকীর সমান । 
আর যে চাশতের ছালাতের জন্য বের হল, তার ছওয়াব একজন ওমরাকারীর ছওয়াবের 
সমান এবং এক ছালাতের পর অপর ছালাত আদায় করা যার মধ্যে কোন অনর্থক কাজ 
করা হয়নি এমন ব্যক্তির নাম ইল্লীনে লেখা হয়’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীকৃ 
মিশকাত হ৷/৭২৮; বাংলা মিশকাত হা/৬৭৩)। 
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কে বড় লাভবান ৬৫ 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ 
তা'আলা প্রতি রাতে শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে 
অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছ এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার 
ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে 
আছে এমন যে, আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব’ (বুখারী হ/১১৪৫) ৷ 
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আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করেন, রামাযান মাসে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, 
আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে ও অন্যান্য সময় (রাতে) এগার রাক‘আতের 
অধিক ছালাত আদায় করতেন না । তিনি চার রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন। তুমি 
সেই ছালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন কর না। তারপর তিনি চার 
রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন, এর সোন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন কর 
না। অতঃপর তিনি তিন রাক‘আত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন। আয়েশা (রাঃ) 
বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি বিতরের 
পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় 
না’ (বুখারী, হ/১১৪৭)। 
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আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বনু আসাদের এক মহিলা আমার নিকট 
উপস্থিত ছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন এবং তিনি 


জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলাটি কে? আমি বললাম, অমুক তিনি রাতে ঘুমান না। তখন 
তার ছালাতের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি (নবী করীম ছাঃ) বললেন, রাখ, রাখ। 


৬৬ কে বড় লাভবান 
সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকাই তোমাদের কর্তব্য । কেননা আল্লাহ তা'আলা (ছওয়াব 
দানে) ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়’ (বুখারী, হ/১১৫১)। 

ওযু করে দু’রাক‘আত ছালাত আদায়কারী 
ওযু করে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করলে মানুষের গুনাহ মোচন হয়ে যায় । জান্নাত 
ওয়াজিব হয়ে যায় এবং পরকালে বড় লাভবান হওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
১০০) ০/৬ 152.1 ‘তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য 
চাও’ (বাক্বারাহ ৪৫)। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, ০ ন AN 
Lala) 5 ৩] ১৮০, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে 
আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও । আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে থাকেন’ (বাকারাহ ১৫৩) । 


ধৈর্য ও নফল ছালাত এদু’টি এমন জিনিস যা| দ্বারা মানুষ যে কোন সাফল্য লাভ করতে 
পারে। নিজেকে অত্যন্ত দৃঢ় ও মযবূত করতে পারে। সত্য ও পুণ্যের পথে চলতে 


পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, AL Sh oF HE La) ৩] ‘নিশ্চয়ই 


ছালাত মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে’ (আনকাবৃত ৪৫)। এ আয়াত 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহর ভয়-ভীতি নিয়ে একনিষ্ঠভাবে ওযু করে ছালাত 
আদায় করে, তারা অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে বলে আশা করা যায় । 
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ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ওযুর বিস্তারিত নিয়ম পেশ করার পর বললেন, যে 
ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযু করবে অতঃপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, 
যাতে সে আপন মনে আল্লাহর ভয়-ভীতি ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না, তার পূর্বেকার 
সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে’ (বুখারী, মিশকাত হা/২৮৭, বাংলা মিশকাত হা/২৬৭)। অত্র 


হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ওষু করার পর খালিছ অন্তরে দু’রাক‘আত ছালাত 
আদায় করলে বড় সফলতা অর্জন করবে । তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। 
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কে বড় লাভবান ৬৭ 


ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলমান উত্তমরূপে 
ওষূ করে অন্তর ও স্বীয় মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দু’রাক*আত 
ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে যায়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬, বাংলা 
মিশকাত হা/২৬৮)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন মুসলমান সুন্দর করে ওষু করার পর মনে 


প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে দু'রাক‘আত ছালাত আদায় করলে, তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে 
যাবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর বেলাল 
(রাঃ)কে বললেন, বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, 
যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ 
আমার সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 
এছাড়া কোন আমল করি না যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হতে পারে। আমি 
রাতে বা দিনে যখনই ওযু করি তখনই সে ওযু দ্বারা (দু'রাক“আত) ছালাত আদায় করি 
যা আদায় করার তাওফীক আমাকে দিয়েছেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩২২, বাংলা 
মিশকাত হ৷/১২৪৬) । 
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বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ) কে ডাকলেন 
এবং বললেন, বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌছলে? আমি 
যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই । 
বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই 


৬৮ কে বড় লাভবান 


দু'রাক‘আত ছালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযু ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযু 
করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতে 
হবে । রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই দুই কাজের দরুণই তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে 
জুতা পায়ে দিয়ে চল’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৬, বাংলা মিশকাত হা/১২৫০)। 
উল্লিখিত হাদীছ দু’টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওষুর পরে সর্বদা দু’'রাক‘আত ছালাত 
আদায় করতে পারলে বড় সাফল্য অর্জন করা যাবে। 


আমর ইবনু আবু সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) দশ 
ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন এবং আছিম ইবনু ছাবিত 
আনছারীকে তাদের দলপতি নিয়োগ করেন। যিনি আছিম ইবনু ওমর ইবনিল খাত্ববাবের 
নানা ছিলেন। তারা রওয়ানা করলেন, যখন তারা উসফান ও মক্কার মাঝে হাদাআত 
নামক স্থানে পৌছেন, তখন হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা যাদেরকে লেহইয়ান বলা হয় 
তাদের নিকট তাদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরন্দাজকে 
তীদের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠান। এরা তীদের চিহ্ন দেখে চলতে থাকে। 
ছাহাবীগণ মদীনা হতে সঙ্গে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে 
এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াছরিবের খেজুর অতঃপর 
এরা তাদের পদচিহ্ন দেখে চলতে লাগল । যখন আছিম ও তার সাথীগণ এদের 
দেখলেন, তখন তারা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিররা তাদের 
ঘিরে ফেলল এবং তীদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব 
বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য হতে 
কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আছিম ইবনু ছাবিত (রাঃ) 
বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করব না। হে 
আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌছে দিন। অবশেষে কাফিররা 
তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আছিম (রাঃ) সহ সাত জনকে শহীদ 
করল । অতঃপর অবশিষ্ট তিনজন খুবাইব আনছারী, যায়েদ ইবনু দাসিনা (রাঃ) ও অপর 
একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ 
করলেন যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্তে নিয়ে নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি 
খুলে ফেলে তাদের বেঁধে ফেলল । তখন তৃতীয় জন বলে উঠলেন, গোড়াতেই 
বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না, যারা শহীদ হয়েছেন 
আমি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব । কাফিররা তাকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা 
খুবাইব ও ইবনু দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তীদের উভয়কে মক্কায় বিক্রয় 
করে দেয় । এটা বদর যুদ্ধের পরের কথা তখন খুবাইবকে হারিছ ইবনু আমিরের পুত্ররা 
ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব (রাঃ) হারিছ ইবনু আমিরকে হত্যা 


কে বড় লাভবান ৬৯ 


করেছিলেন । খুবাইব (রাঃ) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইবনু শিহাব (রহঃ) 
জানিয়েছে যে, যখন হারিছের পুত্রগণ খুবাইব (রাঃ)-কে শহীদ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত 
নিল, তখন তিনি তার কাছ থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার 
চাইলেন তখন হারিছের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। সে সময় ঘটনাক্রমে 
আমার ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, 
আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে আছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। 
আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম ৷ খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি 
ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় কর যে, আমি শিশুটিকে হত্যা করে 
ফেলব? কখনও আমি তা করব না । আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের মত উত্তম বন্দী 
কখনো দেখিনি । আল্লাহর শপথ! আমি একদা দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ 
অবস্থায় ছড়া হতে আঙ্গুর খাচ্ছেন, যা তার হাতেই ছিল। অথচ এ সময় মক্কায় কোন 
ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিছের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। অতঃপর তারা খুবাইবকে শহীদ 
করার উদ্দেশ্যে হারাম-এর নিকট হতে হিলের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন 
খুবাইব (রাঃ) তাদের বললেন, আমাকে দু’রাকা‘আত ছালাত আদায় করতে দাও । তারা 
তাকে সে অনুমতি দিল। তিনি দু’রাকা'আত ছালাত আদায় করে নিলেন। অতঃপর 
তিনি বললেন, তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি, 
তবে আমি ছালাতকে দীর্ঘ করতাম । হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস 
করুন । (অতঃপর তিনি এ কবিতা দু*টি আবৃত্তি করলেন) । 

‘যখন আমি মুসলিম হিসাবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোনরূপ ভয় করি না। 

আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন। 

আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তাআলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, 

তবে আমার দেহের প্রতিটি খণ্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন!” 


অবশেষে হারিছের পুত্র তাকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী 
অবস্থায় শহীদ করা হয়, তার জন্য দু'রাকা'আত ছালাত আদায়ের এ রীতি খুবাইব 
(রাঃ)ই প্রবর্তন করে গেছেন। যে দিন আছিম (রাঃ) শাহাদত বরণ করেছিলেন, সেদিন 
আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তার 
ছাহাবীগণকে তাদের সংবাদ ও তাদের উপর যা যা আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত 
করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌছানো হয় যে, আছিম 
(রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে, তখন তারা তীর কাছে এক লোককে পাঠায়, যাতে সে 
ব্যক্তি তার লাশ হতে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে, যাতে তারা তা দেখে চিনতে পারে। 


কারণ বদর যুদ্ধের দিন আছিম (রাঃ) কুরাইশদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা 
করেছিলেন। আছিমের লাশের (রক্ষার জন্য) মৌমাছির ঝাক প্রেরিত হল, যারা তীর 
দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র হতে হিফাযত করল । ফলে তারা তার শরীর 
হতে এক খণ্ড গোশতও কেটে নিতে পারেনি (বুখারী হ/৩০৪৫)। এ হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোন মুসলিমকে শুলে বা ফাসিতে চড়ানোর সময় আসবে 
তখন সে দু’রাকা‘আত ছালাত আদায় করবে। 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তিনজন শিশু ছাড়া অন্য 
কেউ দোলানায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (আঃ), দ্বিতীয় জন বনী 
ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে ‘জুরাইজ’ নামে ডাকা হত। একদা ইবাদতে রত থাকা 
অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল । সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না 
ছালাত আদায় করতে থাকব । তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা 
পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদতখানায় থাকত । একবার তার 
নিকট একটি নারী আসল । তার সঙ্গে কথা বলল । কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল । 
অতঃপর নারীটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল । 
পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল । তাকে জিজ্ঞেস করা হল এটি কার থেকে? স্ত্রী 
লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে । লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা 
ভেঙ্গে দিল । আর তাকে নামিয়ে আনল ও তাকে গালিগালাজ করল । তখন জুরাইজ ওষূ 
করল এবং দু’'রাক‘আত ছালাত আদায় করল । অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে 
তাকে জিজ্ঞেস করল, হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, সেই রাখাল । তারা 
বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। সে বলল, না। 
তবে মাটি দিয়ে । 


(তৃতীয়জন) বানী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ 
দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। নারীটি দো'আ করল, হে আল্লাহ! 
আমার ছেলেটিকে তার মত বানাও শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং 
আরোহীটির দিকে মুখ ফিরাল। আর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর না। 
অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন পান করতে লাগল । আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আমি যেন 
নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আঙ্গুল চুষছেন। অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব 
দিয়ে একটি দাসী চলে গেল নারীটি বলল, হে আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত কর 
না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং বলল, হে আল্লাহ! আমাকে 
তার মত কর । তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের 
একজন আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলেছে, তুমি যিনা করেছ । অথচ সে কিছুই 
করেনি’ (বুখারী হ/৩৪৩৬; মুসলিম হ/৪৫(২)। 


কে বড় লাভবান ৭১ 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম 
(আঃ) তিনবার ব্যতীত কখনও মিথ্যা বলেননি । এর মধ্যে দু'বার ছিল শুধু আল্লাহ 
পাকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য । যেমন- তিনি বলেছেন, আমি রুগ্ন এবং তার অপর 
কথাটি হল বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই এটা করেছে। (আর একটি ছিল তীর নিজস্ব 
ব্যাপারে ৷) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একদা ইবরাহীম (আঃ) ও তার স্ত্রী সারা এক 
যালিম শাসকের এলাকায় (মিসরে) এসে পৌছলেন। শাসককে খবর দেওয়া হল যে, 
এখানে একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে অতি সুন্দরী এক রমণী আছে। রাজা তখন 
ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে লোক পাঠাল । সে তীকে জিজ্ঞেস করল, এই রমণীটি কে? 
তখন ইবরাহীম (আঃ) জবাব দিলেন, আমার (দ্বীনী) বোন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) 
সারার কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে সারা! যদি এই যালিম জানতে পারে 
যে, তুমি আমার স্ত্রী তা হলে সে তোমাকে আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। 
সুতরাং যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বলবে যে, তুমি আমার বোন মূলতঃ 
তুমি আমার দ্বীনী বোন । বস্তুতঃ আমি ও তুমি ছাড়া এই যমীনেই উপর আর কোন মুমিন 
নেই । 


এবার রাজা সারার নিকট (তাকে আনার জন্য) লোক পাঠাল । তাকে উপস্থিত করা হল। 
অপরদিকে ইবরাহীম (আঃ) ছালাত পড়ার জন্য দাড়িয়ে গেলেন। অতঃপর সারা যখন 
রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন রাজা তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াল, তখনই সে 
আল্লাহর গযবে পাকড়াও হল । অন্য বর্ণনায় রযেছে, তার দম বন্ধ হয়ে গেল, এমনকি 
যমীনে পা মারতে লাগল । যালিম (অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে) বলল, আমার জন্য 
আল্লাহর কাছে দো‘আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না । তখন সারা (তার 
জন্য) আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল । অতঃপর সে দ্বিতীয়বার 
তীকে ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে পূর্বের ন্যায় কিংবা আরও কঠিনভাবে 
পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর, আমি 
তোমার কোন অনিষ্ট করব না। সুতরাং সারা আবারও আল্লাহর কাছে দো‘আ করলেন। 
ফলে সে মুক্তি পেল । তখন রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো 
আমার কাছে কোন মানুষকে আননি; বরং তোমরা আমার কাছে একটি শয়তানকে 
এনেছ। এরপর সে সারার খেদমতের জন্য ‘হাজেরা’ (নামক একজন রমণী)-কে দান 
করল । অতঃপর সারা ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন, তখনও তিনি দাড়িয়ে ছালাত 
পড়ছিলেন। (ছালাতের মধ্যেই) হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি? 
সারা বললেন, আল্লাহ তাআলা কাফিরের চক্রান্ত তারই বক্ষে পাল্টা নিক্ষেপ করেছেন 
(অর্থাৎ নস্যাৎ করে দিয়েছেন) এবং সে আমার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান 
করেছে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হাদীছটি বর্ণনা করে বললেন, হে আকাশের পানির সন্ত 


৭২ গানত বাড়ান 


ন! অর্থাৎ আরববাসীগণ! এই হাজেরাই তোমাদের আদি মাতা (মৃভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা 
মিশকাত হ৷/৫৪৬০)। 


Lb Lal FG os ob dn oo Lol IG I6 Es do) GP gl 
5 Bld tn I Hf BLD Co DC Gs TE Ug JS ECs ella 


IEEE oR FEAT OIE UL Cr eT Fast 


/ {8 


op no ff 


be dG Fl Nf EA Bb as RY Sr 
UF Vf LY LE g AL 4 Ge oh Js srt 25 
LT G5 bd Ey Uy Se EIT ES 51h 


Lo se EAN AS) Se bl 
LES AOE ih bE Es al CG 6 
en LE ELS WL Be EMT LS < i! Ls 


REL ELE E EE EE ONG 


ক 


eT 


Ps 
£ 


GG IE dd fh a Jb Es oo IG sh Hh 
<“ ll 4 RE Ee shi, ll a >") HIP U 
5; AE BCE MA of i el 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম 
(আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, 
যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা 
হলো যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের 
এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তীর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে 
ইবরাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি 
সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি 
তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর 
আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই । সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনি ভাই বোন। এরপর 
ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। 
বাদশাহ তার দিকে অগ্রসর হল । সারা ওষু করে দু’রাক*আত ছালাত আদায়ে দাড়িয়ে 


কে বড় লাভবান ৭৩ 


গেলেন এবং এ দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমিও তোমার উপর এবং তোমার 
রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হতে আমার লজ্জাস্থানের 
সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফিরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ 
বেহুশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগল । তখন সারা বললেন, হে 
আল্লাহ! এ যদি মারা যায়, তবে লোকে বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন 
সে সংজ্ঞা ফিরে পেল । এভাবে দু’বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর 
শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট 
ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর । সারা (রাঃ) ইবরাহীম 
(আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফিরকে 
লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাদী হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে’ (বুখারী 
হ/২২১৭)। 


যেসব স্থানে দু’রাক“আত নফল ছালাত আদায় করা ভাল 
১. আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশায় দু'রাক‘আত ছালাত আদায় করে ক্ষমা প্রার্থনা 
করা ভাল । গুনাহ করার পর এইভাবে ক্ষম৷ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। 
মহান আল্লাহ বলেন, 1/20 8155 4 Ab 1 EG ls By AN, 
-U ‘আর যারা যখন কোন গুনাহের কাজ করে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, 


তখন তারা আল্লাহকে ডাকে এবং নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে’ (আলে ইমরান 
১৩৫) | এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। 
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AAMAS 
আলী (রাঃ) বলেন, আমাকে আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি 
বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে কোন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহ করে 
অতঃপর উঠে ওযু করে এবং (দু'রাক‘আত) নফল ছালাত আদায় করে তারপর আল্লাহর 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন ব্যক্তির গুনাহ ক্ষমা করে দেন’ (তিরমিযী, 


হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৪, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৮)। এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ খুশী হয়ে 
রহমত বর্ষণ করেন। 


৭8 কে বড় লাভবান 


২. যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপলক্ষে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে এক বিশেষ 
নিয়মে প্রার্থনা করা ভাল। যাকে এস্তেখারার ছালাত বলে । এরূপ প্রার্থনায় বিশেষ 
কল্যাণ নিহিত আছে। 
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4 EN AY 
জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে আল্লাহর নিকট কল্যাণ 


চাওয়ার নিয়ম ও দো'আ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা 
দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে 


যেন ফরয ছাড়া দু'রাক‘আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর বলে, Sif: sh 
-4 ef OS es TAN... হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
তোমার জ্ঞানের সাহায্যে এই বিষয়ের ভাল দিক প্রার্থনা করছি এবং তোমারই ক্ষমতার 
সাহায্যে তোমার নিকট এই কাজ অর্জনের ক্ষমতা চাচ্ছি। আর আমি চাচ্ছি তোমার 
নিকট তোমার বড় অনুগ্রহ । কেননা তুমি ক্ষমতা রাখ, আমি রাখি না । তুমি এই কাজের 
ভাল-মন্দ জান, আমি জানি না৷ তুমি অদৃশ্যের সব কিছু জান। হে আল্লাহ! তুমি যদি 
জান যে, এই বিষয়টি আমার জন্য, আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে 
ও আমার ইহকাল ও পরকালে ব্যাপারে ভাল হবে, তাহলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারণ 
কর। আর তা অর্জন করা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর আমার জন্য সে 
কাজে বরকত দান কর। আর তুমি যদি মনে কর যে, বিষয়টি আমার জন্য অকল্যাণকর 
হবে, আমার দ্বীনের ব্যাপারে এবং আমার ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে তাহলে তুমি 
তা আমার থেকে দূরে রাখ এবং আমাকেও সে কাজ হতে বিমুখ রাখ । তারপর আমার 


কে বড় লাভবান ৭৫ 


জন্য ভাল নির্ধারণ কর যেখানে সম্ভব, যেভাবে সম্ভব । এরপর তুমি আমাকে সে কাজের 
উপর সন্তুষ্ট রাখ’ (বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৭)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন কাজের প্রথমে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় 
করে কাজ কল্যাণকর হলে তা সহজে সমাধা করার ক্ষমতা এবং তাতে বরকত প্রার্থনা 
করা উচিত এবং কাজ অকল্যাণকর হলে তা হতে দূরে হওয়ার পার্থনা করা উচিত । 
৩. যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক‘আত ছালাত আদায় করা যরূরী। 
ছালাত আদায় না করে বসা যাবে না । উল্লেখ্য, মসজিদের নামে দু’রাক‘আত হতে হবে 
এমনটি যররী নয়। যে কোন ছালাত হতে পারে। অর্থাৎ বসার পূর্বে কোন না কোন 
ছালাত হতে হবে। 


MI ES BLS ab dn oe dl ILS IG IG EE do) BE Lf 
ES at ELA WS Im 
আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন মসজিদে 
প্রবেশ করে, তখন সে যেন দু’রাক‘আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে’ (বুখারী, 
মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হ৷/১১৪৪; মিশকাত হা/৭০৪)। 
টি, 8:2: AB LEBEN G Po ON ll BEAL ERG Bie # we En 
JU dl 8 29 ng 4 BS lol UE as Bb) 2 
SS Yo 
জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম, তখন তিনি মসজিদে 
ছলেন। তিনি বললেন, দু’রাক‘আত ছালাত আদায় কর’ (বৃখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন 
হ৷/১১৪৫; মিশকাত হা/৭০৪) ৷ প্রকাশ থাকে যে, ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে 


প্রবেশ করলেও ছালাত আদায় করা ব্যতীত বসা যাবে না। কারণ এ হচ্ছে মসজিদের 
হক, যা যে কোন সময়ে আদায় করা আবশ্যক । 


8. সফর থেকে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে 
বাড়ীতে আসা ভাল । এতে সফর ও বাড়ীর কল্যাণ কামনা করা হবে। 
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LE NL A cr EY ON Hy ale Bl le Bld) NF AL 1 SS 
Le EES do cl UH BY mt 


৭৬ কে বড় লাভবান 


কা‘ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখনই সফর থেকে বাড়িতে আসতেন, 
তখনই দিনের প্রথম ভাগে আসতেন প্রথমে তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন। সেখানে 
দু’'রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন তারপর মসজিদে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন’ 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৭০৫)। 


৫. ওযু করে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করা ভাল । এতে আল্লাহর সম্তুষ্টি অর্জন করা যায় । 
On Age Ls 14 ko NACE EAE TRAE SE CEOS + 0% £0, 
FM eS Ge DS UT ET LS BUS p23) ob of 

4) be Bl AL ~ tr IE 
আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 
যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে দু’রাক‘আত বা চার রাক‘আত (রাবী সাহল সন্দেহ 
করেন) ছালাত আদায় করল, যাতে সে যিকর ও নমতা অবলম্বন করল, অতঃপর 
আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন’ (আত-তারগীব ওয়াত 
তারহীব হা/৩৪৬)। 


6 SOR SR EE AA EAE eS Sf Rs £2 Sn BER as LY ETL Ee Ar i es Rh Arn 

4d La LE UL 6 lords Ug Lf SUE LEST at 
ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) ওষূর বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর বললেন, ‘যে 
ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযু করবে অতঃপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে 


যাতে সে আল্লাহর ধ্যান ছাড়া অন্য কোন বিষয় ভাবে না, তাহলে তার অতীতের সমস্ত 
গুনাহ ক্ষমা করা হবে’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৭; বাংলা মিশকাত হা/২৬৭)। 


৬. আযানের পর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করা ভাল। যেসব আমলের বিনিময়ে 
মানুষ পরকালে বড় লাভবান হবে আযানের পর দু’রাক‘আত ছালাত তার অন্যতম । 


se LY HL 3 IG Se HH YS 
আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 
প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে, প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে 
ছালাত রয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বারে বলেন, যে ইচ্ছা করে’ (ম্ৃভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত 
হ৷/৬৬২; বাংলা মিশকাত হা/৬১১)। 


কে বড় লাভবান ৭৭ 


AU Zo/24 0 


TS MeL MLS Red 
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- SS) SE Led 
বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)-কে ডাকলেন 
এবং বললেন, বেলাল কোন আমলের কারণে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌছলে? আমি 
যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই । 
তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দেই, 
তখনই দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করি। আর যখনই আমার ওযু নষ্ট হয়ে যায়, তখনই 
ওষূ করি এবং মনে করি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতে 
হবে’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৬; বাংলা মিশকাত হা/১২৫০)। 
৭. জুম‘আর দিন খুৎবা শুরু হয়ে গেলেও কমসে কম দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতে 
হবে। 


#07 
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5 Fo Se dn do di JD JU U6 Ee do 25 dl Ab 5 ple 
Les TA) PETS SB LSS HUD sd Fy Sf HL 
জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দেওয়ার সময় বললেন, যখন তোমাদের কোন 
ব্যক্তি ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় আসে তখন সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু’রাক*আত 


ছালাত আদায় করে নেয়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১; বাংলা মিশকাত হা/১৩২৭)। জুমআর 
খুৎবা চলাকালীনও দু’রাক’আত ছালাত আদায় করা ব্যতীত বসা যাবে না। 


৮. এশরাক, চাশত ও আওয়াবীন তিন নামে এক ছালাত সাধারণত সকালের দিকে 
এই ছালাত আদায় করা হলে মানুষ তাকে এশরাক বলে। আর একটু দেরী করে 
১০/১১-টার দিকে আদায় করলে মানুষ তাকে চাশত বা আওয়াবীন বলে । প্রকাশ থাকে 
যে, মাগরিবের পর ছয় রাক‘আত ছালাতের নাম আওয়াবীন বলে কোন হাদীছ নেই । 
মাগরিবের পর ছয় রাক‘আত ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ । 
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৭৮ কে বড় লাভবান 

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সকাল হওয়া মাত্রই তোমাদের 
প্রত্যেকের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য একটি করে ছাদাকা করা যরূরী। তবে তোমাদের 
প্রত্যেক তাসবীহ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহলীল 
একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাকবীর একটি ছাদাকা, সৎ কাজের আদেশ একটি ছাদাকা 
এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধও একটি ছাদাকা । অবশ্য চাশতের সময় দুই রাক'আত 
ছালাত আদায় করা সমস্তের জন্য যথেষ্ট’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১২৩৬) ৷ প্রকাশ থাকে যে, 
চাশতের ছালাত ৪ রাক‘আত বা ৮ রাক‘আতও পড়া যায় । 


সুয়াযখিন বা আখযানদাতা ও উত্তরদাতা 
যারা ইবাদত করে বড় নেকীর অধিকারী হয়, মুয়াযযিন তাদের একজন । আযান 
দেওয়ার বিনিময় জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ । ক্ৰ্য়ামতের ময়দানে বড় 
সম্মানের অধিকারী হবেন। মানুষ জিন ও পৃথিবীর সকল বস্তু ক্রয়ামতের দিন 
মুয়াযযিনের জন্য কল্যাণের সাক্ষী দিবে। 
Ed I A ob do AIS IG U6 LE dS SS aa 
LLY LT 15 J oi Vo LAL x BF oe SL 
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন মানুষ ও জিন অথবা 
যে কোন বস্তু মুয়াযযিনের কণ্ঠ শুনবে সে ক্ব্য়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে’ (রৃখারী, 


মিশকাত হা৷/৬৫৬; বাংলা মিশকাত হা/৬০৫) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল বস্তু কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের জন্য 
কল্যাণ চাইবে জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দাবী 
জানাবে । 


LE a UT AEE TS AM EG MAE 
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0 
আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমরা 
মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তার জওয়াবে বল মুয়াযযিন যা বলে । অতঃপর 


কে বড় লাভবান ৭৯ 


আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার 
উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ‘ওয়াসীলা’ 
চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান । যা আল্লাহর বান্দাদের 
মধ্যে মাত্র একজন বান্দার জন্য উপযোগী । আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা । যে 
ব্যক্তি আমার জন্য ‘ওয়াসীলা’ চাইবে তার জন্য আমার শাফা‘আত যরূরী হয়ে যাবে’ 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; বাংলা মিশকাত হা/৬০৬)। 
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ওমর (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, যখন মুয়াযযিন বলে ‘আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার’ যদি তোমাদের কেউ বলে “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’, 
অতঃপর যখন মুয়াযযিন বলে ‘আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সেও বলে ‘আশহাদু 
আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, মুয়াযযিন বলে ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ সেও 
বলে ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’, এরপর মুয়াযযিন বলে, ‘হাইয়া আলাছ 
ছালাহ’ সে বলে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’, পুনরায় যখন মুয়াযযিন বলে 
হাইয়া আলাল ফালাহ’ সে বলে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’, পরে যখন 
মুয়াযযিন বলে ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’ সেও বলে ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু 
আকবার’ । অতঃপর যখন মুয়াযযিন বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সেও বলে ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ । আর এই বাক্যগুলি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে বলে তাহলে সে জান্নাতে 
যাবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮; বাংলা মিশকাত হা/৬০৭)। 


অত্র হাদীছ দু’টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুয়াযযিনের সাথে সাথে শ্রোতাকেও জওয়াব 
দিতে হবে। আর হাইয়্যা আলা দ্বয় ব্যতীত মুয়াযযিন ও শ্রোতার শব্দ একই হবে। 
আযান শেষে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পড়তে হবে। জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ সুউচ্চ 
স্থান রাসূল (ছ৷ঃ)-এর জন্য চাইতে হবে। মনে-প্রাণে আগ্রহ সহকারে আযানের জওয়াব 
দিতে হবে । যার বিনিময় জান্নাত । 
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জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে, gl 
Us By Alady Al AS oT ASE Lay al I ods 
469 ৷ 1১০ ‘হে এই পূৰ্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ত ছালাতের প্রতিপালক! আপনি 
মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং প্রশংসনীয় স্থানে তাকে অধিষ্ঠিত 
করুন। যার ওয়াদা আপনি করেছেন। ক্্য়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা‘আত 
যরূরী হয়ে যাবে’ (বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯; বাংলা মিশকাত হা/৬০৮) । 


প্রকাশ থাকে যে, কেউ কেউ অত্র হাদীছে দু’টি অংশ বৃদ্ধি করেছে- ১. ~~ El 


2. SEL LABS la দু’টি অংশের কোন ভিত্তি নেই (আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত, টীকা 
নং ২) । অতএব উক্ত বাক্যাংশ দু’টি বলা থেকে সাবধান হতে হবে। 
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আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের সময় শত্রুদের প্রতি আক্রমণ চালাতেন 
এবং আযান শুনার জন্য কান পেতে থাকতেন। যদি আযান শুনতেন তাহলে আক্রমণ 
হতে বিরত থাকতেন। অন্যথা আক্রমণ চালাতেন। একদা এক ব্যক্তিকে আল্লাহু 
আকবার আল্লাহু আকবার বলতে শুনলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ইসলামের 
উপর আছ। অতঃপর লোকঠি বলল, ‘আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তখন রাসূল 
(ছাঃ) বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করলে। অতঃপর ছাহাবীগণ সেই 
মুয়াযযিনের দিকে লক্ষ্য করলেন, দেখলেন সে একজন রাখাল’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬০; 
বাংলা মিশকাত হা/৬০৯) । 
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মোটকথা একা হলেও আযান দেয়া সুন্নাত । মাঠে-ঘাটে যে কোন স্থানে আযান দিয়ে 
ছালাত আদায় করা সুন্নাত । আযানের প্রতিদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ ৷ 
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সদৰ নতু ভযাৰকাছ যে? ব্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মুয়াযধিনের 


আযান শুনে বলবে, 34% 14০ ৩% এ A SCE dl y dS of ig 
Is Dy; Noes J) El ০) 425, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে 


আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই, তিনি একক, তীর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ 
(ছাঃ) তার বান্দা ও রাসূল । আমি আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 
রাসূলরূপে এবং ইসলামকে দ্বীনরূপে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা 
হবে’ (মুসলিম, মিশকাত হ/৬৬১; বাংলা মিশকাত হা/৬১০)। অর্থাৎ আযান শেষে উক্ত দো‘আ 
পড়লে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। 


Bd BS LA BASAL Be, CONG nz PEE a NRE TEA ENCE 2 oa oc 
SD) MH) Ee dl he dl lm) JE UB a A 2D ple op Li 
he Aer Te fy CEG i A AEE A AA ৰ 5! Pt EAE) 
TE EE Led SAE 0 A HL 


RR 210 ° 40.4 


EEE) ff এ < SY 5 Es EEE ae ) চা IE se 5! RE 
3 


ওক্বা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূর (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমার প্রতিপালক খুশি হন 
সেই ছাগলের রাখালের প্রতি যে একা পর্বতশিখরে দাড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং 
ছালাত আদায় করে। তখন আল্লাহ ফিরিশতাগণকে ডেকে বলেন, তোমরা আমার এই 
বান্দাকে দেখ? সে আযান দেয় ও ছালাত ক্বায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। 
(তোমরা সাক্ষী থাক) আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ 
করিয়ে দিলাম’ (আরুদাউদ, মিশকাত হা/৬৬৫; বাংলা মিশকাত হা/৬১৪)। 


আল্লাহ মুয়াযযিনের প্রতি খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতবাসী করেন। 
আর ফিরিশতাগণকে তা জানান । 


৮২ কে বড় লাভবান 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, “মুয়াযযিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত 
পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজীব 
ও নিজীবি বস্তু সাক্ষ্য দিবে এবং এই আযান শুনে যত লোক ছালাত আদায় করবে সবার 
সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনের হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে 
তার জন্য পঁচিশ ছালাতের নেকী লেখা হবে এবং তার দুই ছালাতের মদ্যকার গুনাহ 
ক্ষমা করা হবে’ (নাসাঈ, হা/৬৬৭)। 
হাদীছের মর্মকথা : মুয়াযযিনকে ক্ষমা করা হবে প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু 
ক্বয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। এই ছালাতে যত লোক উপস্থিত হবে সমস্ত 


লোকের সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনকে দেয়া হবে। তার দুই ওয়াক্তের ছালাতের 
মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং আযান শেষে যা চাইবে তা দেয়া হবে। 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! 
মুয়াযযিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করছেন । রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমিও 
বল যেরূপ তারা বলে এবং যখন আযানের জওয়াব দেয়া শেষ হবে তখন আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা কর, তাহলে তোমাকেও প্রদান করা হবে’ (আবদাউদ, হাদছি ছাহীহ, আলবানী, 


তাহকীকেে মিশকাত হা/৬৭৩; বাংলা মিশকাত হা/৬২২)। অত্ৰ হাদীছে মুছন্লীর চেয়ে মুয়াযযিনের 
মর্যাদা বেশী বলা হয়েছে। তবে শ্রোতা আযানের জওয়াব দিলে শ্রোতাকেও তাই দেয়া 


হবে যা মুয়াযযিনকে দেযা হবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল 
(রাঃ) দাড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলেন, তখন 


কে বড় লাভবান ৮৩ 


রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে’ (নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্বে মিশকাত হা/৬৭৬)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, 
যে কোন ব্যক্তি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে আযান দিলে অথবা 
আযানের উত্তর দিলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল 
(রাঃ) দীড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলেন, তখন 
রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে সে জায্নাতে প্রবেশ 
করবে’ (নাসাঈ হাদীছ ছহীহ) । আবু ইয়া‘লা আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) 
এক রাত্রি যাপন করলেন । তখন বেলাল আযান দিলেন । রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘যে 
ব্যক্তি তার (বেলালের) কথার অনুরূপ বলবে এবং তার সাক্ষ্য দানের মত সাক্ষ্য দিবে 
তার জন্য জান্নাত’ (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হ৷/৩৭৬, হাদীছ হাসান) । 
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ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে বার বছর আযান দেয় তার 
জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী এবং 
এক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হয়’ (ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা 
ছহীহাহ হ/৭২৭) ৷ প্রকাশ থাকে যে, সাত বছর আযান দিলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে 
মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/৬৬৪) । 


Ls DL G2 3: IW Ls bd id SAUL Ee 
El mil) ea 


৮৪ কে বড় লাভবান 


আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন ছালাতের জন্য আযান দেয়া 
হয়, তখন আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দো‘আ কবুল করা হয়’ (সিলসিলা 
ছহীহাহ হ/৫৩১, ১৪১৪) ৷ অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে ছালাতের জন্য আযান দেয়া হলে 
আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে যায় এবং এ সময় দো'আ কবুল করা হয়। এজন্য 
আযান শেষে মনোযোগ সহকারে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে দো‘আ করা উচিত । 


Fylde lois EL bl U5 LS 46 di eo al of JSS 
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মাকহুল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা দো‘আ কবুলের সময় খুঁজে 
বের করে দো‘আ কর (১) যুদ্ধের সময় দো‘আ কবুল হয় (২) ছালাতের জন্য এক্বামত 
দেয়ার সময় দো‘আ কবুল হয় (৩) বৃষ্টি বর্ষণের সময় দো‘আ কবুল হয়’ (সিলসিলা ছহীহাহ 


হ/৫৪১, ১৪৬৯)। এই সময়গুলিতে দো‘আ করা উচিত । বিশেষ করে আযান ও 
এক্বামতের সময় মুয়াযযিন ও শ্রোতার দো‘আ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 


BT AB AOL Be TS ke NA nfs SANE PEMD Wt ns AOE hs EL ES 
GOALS AES 2 Vageed Of YY lend dS dS aly sl 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি মানুষ জানত আযান দেয়া 
এবং ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম সারিতে দাড়ানোর মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে 
লটারী করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় থাকত না। আর যদি তারা জানত প্রথম সময়ে 
ছালাত আদায় করাতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা অন্যের আগে পৌছার আপ্রাণ 
চেষ্ট করত । আর যদি তারা জানত এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যে কি নেকী রয়েছে, 


তাহলে তারা এই ছালাত আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত’ (রৃখারী, মুসলিম, 
বাংলা মিশকাত হা/৫৭৯) ৷ 


অত্র হাদীছে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খুব গুরুত্‌ পেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি 
চাইত অতঃপর লটারী দেয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকত না। 


“ a3 COSA Ee AAS? 022. BY RL Ny LAME i RELL TLS i 7 Loca oo fo 
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AYES Ge ARE LAH Se TELL BELO 2dr L NC UO OA CST EOE 
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কে বড় লাভবান ৮৫ 
SUE ily AL HE SE CE CE Cos BY cf Lat 
le TENS ED LE LE LS ALS 3 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন ছালাতের জন্য আযান দেয়া 
হয়, শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে যাতে সে আযান শুনতে না পায়। 
অতঃপর যখন আযান শেষ হয়ে যায়, সে ফিরে আসে । আবার যখন একমত দেয়া হয় 
সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে এবং যখন এক্কামত শেষ হয়ে যায় পুনরায় ফিরে আসে 
ও মানুষের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে। সে বলে অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক 
বিষয় স্মরণ কর, যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিল না। অবশেষে মানুষ এমন হয়ে যায় 
যে, সে বলতে পারে না, কত রাকআত ছালাত আদায় করেছে’ (মুভতাফাক্‌ আলাইহ, 
মিশকাত হা/৬৫৫; আবু দাউদ হ৷/৮৬৯; নাসাঈ হ/১২৩৬)। 


আযান এমন একটি বিশেষ ইবাদত যা আরম্ভ হলে শয়তান ভীত-সন্তরস্ত হয়ে পালাতে 
থাকে । অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, সে আযান শুনে মদীনা থেকে ৩৬ মাঈল দূরে রাওহা 
নামক স্থানে পালিয়ে যায় । আযানের মত আর কোন ইবাদত নেই, যা শুরু হলে শয়তান 
ভয়ে পালাতে থাকে। আযানের শব্দ তার নিকট খুব ভারী বোধ হয় এবং তাতে সে 
হওয়ার সাথে সাথে আযান দেয়ার জন্য চরম আগ্রহী হওয়া । শ্রোতার জন্য অবশ্য 
কর্তব্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে আগ্রহ সহকারে 
আযানের জওয়াব দেয়া। আমাদের দেশের মুছন্লীরা আযান ও এক্বমতের জওয়াব 
দেওয়ার ব্যাপারে খুব অমনোযোগী ৷ প্রকাশ থাকে যে, ‘হাইয়্যা আলা’ দ্বয় ব্যতীত 
আযান ও এক্বমতের জওয়াব দেয়ার ক্ষেত্রে আযানের শব্দগুলিই হুবহু উচ্চারণ করতে 


হবে। এক্বামতে ৫5 ৷ 4 বলা যাবে না। তেমনি ফজরের আযানে ০৯০ 
577 বলা যাবে না। আযানের দো'আয় 4% 916 544 ১5 ৩4 বলা 
যাবে না। এসকল অতিরিক্ত শব্দ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলি জাল ও যঈফ । 


মসজিদ নির্মাণকারী ও মসজিদে আগমনকারী 


যেসব আমল করে মানুষ বড় লাভবান হতে পারে, মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদে আগমন 
তার অন্যতম৷ মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। 
আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। যারা মসজিদে আগমন করে 
ফিরিশতারা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় । 


৮৬ কে বড় লাভবান 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর নিকট স্থান সমূহের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান হল মসজিদ সমূহ । আর সর্বাপেক্ষা ঘৃন্য স্থান হল বাজার সমূহ’ 
(মনসলিম, মিশকাত হা/৬৯৬; বাংলা মিশকাত হা/ ৬৪৪) ৷ মুছল্লী যখন মসজিদে যায় তখন আল্লাহর 
নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থানে যায়। এসব স্থানে আল্লাহর রহমত সবচেয়ে বেশী বর্ষিত 
হয়। 
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ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য একটি 
মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৬৯৭; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৫)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদ 


নির্মাণের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত । 


iE 30 Sed SG ne SINS CEA Nn BG fan VO EEE DBE US oe a, Br TIL 0s AEs 
PEE PO SM SDA PYG TG A Fe 2 GG PEE 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে সকাল-বিকাল মসজিদে যাবে 
আল্লাহ তার জন্য তার প্রত্যেক বারের পরিবর্তে একটি করে মেহমানদারী-আপ্যায়ন 
প্রস্তুত করে রাখবেন’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৮; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৬)। অত্র হাদীছ 
দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যতবার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, ততবার তার জন্য 
আল্লাহ আপ্যায়ন প্রস্তুত করে রাখেন আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে যান। 
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আবু মুসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের নেকীর বাপারে সেই 
ব্যক্তিই সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক নেকীর হকদার যে ব্যক্তি মসজিদে সবর্পেক্ষা 
অধিক দূর হতে আগমন করে। আর এ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী নেকীর অধিকারী হয়, যে 


কে বড় লাভবান ৮৭ 


ইমামের সাথে ছালাত আদায় করার জন্য অপেক্ষা করে, এঁ ব্যক্তির চেয়ে যে একা 
ছালাত আদায় করে অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০০; বাংলা মিশকাত 
হা/৬৪৭)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে যত দূর থেকে মসজিদে ছালাত 
আদায়ের জন্য আসবে, সে তত বেশী নেকীর অধিকারী হবে। আর বাড়ীতে একা 
ছালাত আদায় করার চেয়ে ইমামের সাথে জামা‘আতে ছালাত আদায় করলে অধিক 
নেকী রয়েছে। 


অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ১5503 508 5৮১ ০০ 45 
-5 ঘা 3? ‘ওহে বানু সালমা! তোমরা তোমাদের বাড়ী সেই দূরবর্তী স্থানেই রাখ, 
তোমাদের পদচিহ্ন অনুযায়ী তোমাদের নেকী লেখা হবে। তোমরা তোমাদের স্থানেই 


থাক, তোমাদের পদচিহ্ন অনুযায়ী তোমাদের নেকী লেখা হবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৯; 
বাংলা মিশকাত হা/৬৪৮) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ্‌ 
না। ১. ন্যায়পরায়ন শাসক । ২. এ যুবক যে বড় হয়েছে আল্লাহর ইবাদতে । ৩. এঁ 
ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর 
পুনরায় মসজিদে ফিরে না আসা পর্যন্ত । ৪. এঁ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় 
একে অপরকে ভালবাসে । এ উদ্দেশ্যেই উভয়ে মিলিত হয় এবং পৃথক হয়। ৫. এঁ 
ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দু’চোখ অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে । 
৬. এঁ ব্যক্তি যাকে কোন সম্তান্ত পরিবারের সুন্দরী নারী (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করে 
আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৭. সেই ব্যক্তি গোপনে দান করে। এমনকি 
তার বাম হাত জানতে পারে না যে, তার ডান হাত কি দান করে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ৷/৭০১; বাংলা মিশকাত হ৷/৬৪৯)। 


৮৮ কে বড় লাভবান 


অত্র হাদীছে ব্ন্য়ামতের দিন সাত শ্রেণীর মানুষকে বিশেষ ছায়া দেয়া হবে বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যাদের অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে 
ঝুলন্ত থাকে । কোন কারণে মসজিদ হতে বের হলে আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত 
হয়ে পড়ে । 
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‘5 Mall EN Le LG TT IG YG LE tl dE pe Sa? 

4b LAME 5 SY AU aE US A Lak Cl Sh oS 5 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা‘আতে 
ছালাত আদায়ের নেকী তার ঘরে বা তার বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ 
বেশী । আর এই নেকী তখনই হয় যখন সে ব্যক্তি সুন্দর করে ওষু করে আর একমাত্র 
ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। এমতাবস্থায় সে যত পদক্ষেপ রাখে প্রত্যেক 
পদক্ষেপের দরুণ একটা করে পদ উন্নত করা হয় এবং একটা করে গুনাহ ক্ষমা করা 
হয়। অতঃপর যখন সে ছালাত আদায় করতে থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য দো‘আ 


NA 


করতে থাকেন। তারা বলেন, ২4 4 ৷ 2 2 hl ab Ye hl 
-% হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর, হে 
আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর। আর এভাবে 


তারা বলতে থাকে যে পর্যন্ত সে ছালাত আদায়ের স্থানে থাকে যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট 
না দেয় এবং ওযু ভঙ্গ না করে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০২; বাংলা মিশকাত হা/৬৫০)। 


অত্র হাদীছে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মসজিদে যায় তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে 
তার গুনাহ ঝরে যায় এবং মর্যাদা বেড়ে যায়। যতক্ষণ সে ছালাতের অপেক্ষায় থাকে 
ততক্ষণ সে ছালাতের মধ্যেই থাকে। আর তার ওযু না ভাঙ্গা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার 
জন্য বিভিন্নভাবে ক্ষমা চাইতে থাকে । 


কে বড় লাভবান ৮০৯ 


Sd for A Et UE SE -S Pe AN HRI EEE RUG EB A ELA 0 FO 
SIS 3131 00 oy ale dl lo Sl dy) of SE BES al 


PE I 2 AEE 


আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে 
প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক‘আত ছালাত আদায় করে’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৭০৪; বাংলা মিশকাত হ/৬৫৩)। এটা মসজিদের হক্ব, এর নাম “‘তাহিয়্যাতুল 
মসজিদ’ ৷ দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসা নিষিদ্ধ । যে কোন সময়ে 
মসজিদে প্রবেশ করলে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হবে। এমনকি নিষিদ্ধ সময় 
সমূহে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও ৷ ছালাত আদায় না করলে দাড়িয়ে থাকতে হবে 
এবং সময় মত বের হয়ে যেতে হবে। তবুও বসা যাবে না। 


ELE EE TORE DOA Dre BE 
Ee EARL o rE EL Sn 
কা‘ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দিনের প্রথম দিকে বাড়ী আগমন 
করতেন। আর যখন আগমন করতেন, প্রথমেই তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং 
দু’'রাক‘আত ছালাত আদায় করে সেখানে বসতেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৬৫৩)। সফর 
থেকে দিনের প্রথম ভাগে বাড়ী আসা সুন্নাত ৷ প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু’রাক“আত 
ছালাত আদায় করা সুন্নাত । দু'রাক‘'আত ছালাত আদায়ের পর মানুষের সাথে 
কথোপকথন করা সুন্নাত । 
OE Eo NE ES Bre @ NEE ES BO CARSON TAOS BE ORSES: 32 HE ME TT 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কাউকে হারানো বস্তু 
মসজিদে অনুসন্ধান করতে শুনবে সে যেন বলে, আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না 
দেয়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৬; বাংলা মিখাত হ/৬৫৪)। হারানো বস্তু মসজিদে তালাশ করা 
হারাম । কোন ব্যক্তি হারানো জিনিস মসজিদে অনুসন্ধান করছে জানতে পারলে বলা 
উচিত যে, আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার হারানো জিনিস ফেরত না দেন। 


AE SSD Ye Ra Bn FEL aN BATA LETS BOLLS SE LAB 
la SLE p57 oy ale Bl oo dh J) JE JG LE do) UG 
LL yl es = 


৯০ কে বড় লাভবান 


বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় তাদেরকে 
ক্ব্য়ামতের দিন তাদের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও’ (তিরমিযী, হাদীছ ছাহীহ, মিশকাত হা/৭২১; 
বাংলা মিশকাত হা/৬৬৮)। 

ক্বয়ামতের দিন বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করবেন। কারণ কিয়ামতের মাঠ হবে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, একবার আমি আমার প্রতিপালককে 
অতি উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম । তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মাদ 
আপনি কি জানেন, শীর্ষস্থানীয় ফিরিশতাগণ কি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি 
বললাম, হ্যা কাফফারাত বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে। আর কাফফারাত হল- (ক) ছালাত 
আদায়ের পর মসজিদে অবস্থান করা, (খ) পায়ে হেঁটে জামা“আতে উপস্থিত হওয়া, (গ) 
কষ্টের সময়ে উত্তমরূপে ওষু করা। যে এরূপ করবে সে কল্যাণের সাথে বাচবে ও 
কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং সে তার গুনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে, সেই 
দিনের ন্যায় যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছে। অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যাবে। 
অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি ছালাত আদয় করবে তখন তুমি এই 
দো'আ বলবে, ... S50 29 8 9 od bs HE ‘i 
'2১০1, 9744 01, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই ভাল কাজ সম্পাদন 
করতে, মন্দ কাজ সমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্রদের ভালবাসতে এবং তুমি আমাকে ক্ষমা 
কর, তুমি আমার প্রতি দয়া কর’ (শারহুস সুর্নাহ, হাদাছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/৭২৬) ৷ অত্র 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ছালাতের পর মসজিদে অপেক্ষা করলে পাপ মুছে যায় । 


এমন নিষ্পাপ হয় যেমন জন্মদিনে নিষ্পাপ ছিল। উক্ত দো‘আটি আল্লাহ আমাদের 
নবীকে পড়তে শিক্ষা দিলেন। 


কে বড় লাভবান ৯১ 
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আবু উমামা বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা সকলেই 
আল্লাহর দায়িত্বে থাকে । ১. যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর দায়িত্বে 
রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জার্বাতে প্রবেশ না করান 
অথবা তাকে নেকী বা গণীমতের মালের সাথে ফিরিয়ে আনবেন । ২. যে মসজিদে গমন 
করে সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ৩. যে সালাম সহকারে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সে 
আল্লাহর দায়িত্বে থাকে’ (আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীকেৃে মিশকাত হ৷/৭২৭; বাংলা 
মিশকাত হা/৬৭২)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়, তাদের 
যিম্মাদার আল্লাহ । আর যারা সালাম দ্বারা বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং যারা মসজিদে 
ছালাত আদায়ের জন্য যায়, তাদের যিম্মাদারও আল্লাহ হন। 
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আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে নিজের ঘর হতে ওযু করে ফরয 
ছালাত আদায়ের জন্য বের হল তার নেকী একজন এহরামধারী হাজীর নেকীর সমান । 
আর যে চাশতের ছালাতের জন্য বের হল তার ছাওয়াব একজন ওমরাকারীর ছাওয়াবের 
সমান এবং এক ছালাতের পর অপর ছালাত আদায় করা যার মধ্যে কোন অনর্থক কাজ 
করা হয়নি এমন ব্যক্তির নাম ইল্লীনে লেখা হয়’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীকেে 
মিশকাত হ৷/৭২৮; বাংলা মিশকাত হা/৬৭৩)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সুন্দর করে ওযু করে ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে বাড়ী 


থেকে বের হয়, তারা একজন এহরামধারী হাজীর সমান ছওয়াব অর্জন করে। আর 
চাশতের ছালাতের জন্য বের হলে ওমরা করার সমান ছওয়াব লাভ করবে। 


৯২ কে বড় লাভবান 


ছালাত আদায়কারী 


যেসব আমলের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে, ছালাত তার অন্যতম ৷ ছালাত 
আদায়ের মাধ্যমে মানুষ বড় লাভবান হতে পারে। আল্লাহ বলেন, of EE DL | 
- £2, £5৩4 ‘নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে’ 
(আনকাবৃত ৪৫) । 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম ছালাত 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তার ছালাত গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে সমস্ত আমল 
গ্রহণীয় হবে। আর যদি ছালাত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে সমস্ত আমলই বাতিল হবে’ 
(সিলসিলা ছহীহাহ হ/৫৯৮)। ছালাত এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহর নিকট গৃহীত হলে 
বাকী আমলগুলিও গৃহীত হবে। অন্যথা সব আমল বাতিল হবে। কারণ সমস্ত ইবাদতের 
ভিত্তি ইবাদত হচ্ছে ছালাত । 


SLE LAG GE se -Y fs CE AO AE RE 7 Los o foc 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, ন (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের ছওয়াব ত্ৰাণ 
বিভক্ত । একভাগ পবিত্রতার মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাগ রুকুর মাধ্যমে তৃতীয়ভাগ সিজদার 
মাধ্যমে । যে এইগুলি পূর্ণ আদায় করল তার ছালাত গৃহীত হল এবং সমস্ত আমলও 
গৃহীত হল । আর যার ছালাত গ্রহণ করা হবে না, তার কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না’ 
(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৩) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত কবুল হওযার জন্য তিনটি কাজ সুন্দর হওয়া 
যররী- ১. ওষূ- ওযু সুন্দর না হলে ছালাত কবুল হবে না। ২. রুকু যথাযথ পূর্ণ না হলে 
ছালাত কবুল হবে না। ৩. সিজদা যথাযথ পূর্ণ না হলে ছালাত কবুল হবে না। আর 
ছালাত কবুল না হলে সমস্ত আমল বাতিল হবে। 


কে বড় লাভবান ৯৩ 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পাচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ 
হতে অপর জুম‘আ পর্যন্ত, এক রামাযান হতে অপর রামাযান পর্যন্ত কাফফারা হয় সে 
সমস্ত গুনাহের যা এর মধ্যবতী সময়ে হয়। যখন কবীরা গুনাহ থেকে বেচে থাকে’ 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪; বাংলা মিশকাত হা/৫১৮)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পাঁচ ওয়াক্ত 
ছালাত, জুম‘আর ছালাত এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করলে গুনাহ মাফ হয়ে 
যায় । তবে ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। কারণ কবীরা গুনাহ মাফের জন্য তওবা শর্ত । আর 


কোন দিন এমন গুনাহ করব না এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে মনে অনুশোচনা নিয়ে বিনয়ের 
সাথে আল্লাহর নিকট তওবা করলে বড় গুনাহ মাফ হতে পারে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আচ্ছা বলতো যদি তোমাদের 
কারো দরজায় একটি নহর থাকে যাতে সে দৈনিক পাচবার গোসল করে, তার কিছু 
ময়লা বাকী থাকবে কি? ছাহাবীগণ বললেন, কোন ময়লা থাকবে না । রাসূল (ছাঃ) 
বললেন, এইরূপ উদাহরণ হচ্ছে পীচওয়াক্ত ছালাতের । আল্লাহ এই পাঁচ ওয়াক্ত 
ছালাতের মাধ্যমে গুনাহ সমূহ মুছে দেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫; বাংলা মিশকাত 
হা/৫১৯) ৷ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা মনোযোগ সহকারে পাচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় 
ME OES EA 
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৯৪ কে বড় লাভবান 


আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি হদ জারী 
করার মত অপরাধ করেছি, সুতরাং আমার উপর হদ প্রয়োগ করুন । বর্ণনাকারী বলেন, 
রাসূল (ছাঃ) তার অপরাধ সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এ সময়ে ছালাতের 
ওয়াক্ত হয়ে গেল । তখন সে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত শেষ করা মাত্র লোকটি 
দাড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হদ কায়েম করার মত অপরাধ করেছি। 
আমার প্রতি আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত হদ জারী করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 
তুমি কি আমাদের সাথে ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, হ্যা । নবী করীম (ছাঃ) 
বললেন, তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন’ (রৃখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ৷/৫৬৭; বাংলা মিশকাত হা/৫২১) । 


আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) অপরাধের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তা যদি অপরাধের 
অনুরূপ হয়, তবে তাকে কিছাছ বলে ৷ যথা হত্যার বদলে হত্যা, চোখ নষ্ট করার বদলে 
চোখ নষ্ট করা, নাক কাটার বদলে নাক কাটা ইত্যাদি । আর যদি অনুরূপ না হয়, তাকে 
‘হদ’ বলে । যথা ব্যভিচারের জন্য পাথর দ্বারা হত্যা করা । চুরির জন্য হাত কাটা এবং 
শরাব পান করার জন্য বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি । এই লোকটি কি অপরাধ করেছিল তা 
রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেননি। তবে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে ক্ষমা হয়েছে বলে 
ঘোষণা করেছেন । হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছালাতের মাধ্যমে যে কোন অপরাধ ক্ষমা 
হতে পারে। 
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ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত 
ছালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উত্তমরূপে ওষু করবে এবং 
ঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে এবং পূর্ণ ভয়-ভীতি নিয়ে বিনয়ের সাথে তার রুকু পূর্ণ 
করবে, তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে 
এভাবে আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর উপর কোন প্রতিশ্রুতি নেই । ইচ্ছা করলে 
আল্লাহ তাকে মাফ করবেন, ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন’ (নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, 
তাহকীক্‌ মিশকাত হ৷/৫৭০; বাংলা মিশকাত হ৷/৫২৪) । 


কে বড় লাভবান ৯৫ 


ব্যাখ্যা : পীচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয । কোন ব্যক্তি যদি সুন্দর করে ওষূ করে ভয়-ভীতি 
যাবে। এভাবে ছালাত আদায়কারীর গুনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদা 
করেছেন । যারা সুন্দর করে ওষূ করে না ছালাতের রুকন সমূহ ও খুশুকে পরিপূর্ণ করে 
না, তাদের গুনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহর কোন ওয়াদা নেই । 
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আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের 
তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর এবং তোমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যা আদেশ করেন 
তার আনুগত্য কর । তাহলে তোমরা ইচ্ছা মত তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারবে’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীকৃ মিশকাত হা/ ৫৭১; বাংলা মিশকাত হা/৫২৫)। 
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যায়েদ ইবনু খালেদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে 
ব্যক্তি কোন ভুল না করে মনোযোগ সহকারে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করল, আল্লাহ 
তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত 
হ৷/৫৭৭; বাংলা মিশকাত হ৷/৫৩০)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, যে ব্যক্তি সঠিক নিয়মে ও সঠিক সময়ে ছালাত আদায় 
করবে, ক্র্য়ামতের দিন ছালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে 
এভাবে ছালাত আদায় করবে না, ছালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে 


৯৬ কে বড় লাভবান 


না। ক্নয়ামতের দিন সে কারুণ, ফের‘আউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে 
থাকবে’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/৫৭৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৩১) । 


ব্যাখ্যা : হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যদি ছালাতের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে 
আলো হিসাবে গণ্য হবে। ছালাত তার জন্য প্রমাণ স্বরূপ হবে। ছালাত তার জন্য 
মুক্তির উপায় হবে। অন্যথা সে ছালাত আদায় করা সত্ত্বেও যথাযথ শাস্তি ভোগের জন্য 
জাহান্নামে যাবে। যেখানে সাথী হিসাবে ফের‘আউন, হামান, কারুণ ও উবাই ইবনু 
খালাফের সাথী হিসাবে বড় অপরাধী লোকেরা থাকবে। আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে 
সঠিকভাবে ছালাত আদায়ের তাওফীক দান কর । 


dis AAR EG YB Lo Sin Eo yo PNAS SEA 0 NE ARE ES ois or 
I Ek I ng le BL hs BM dm) Cx UU 23) on los 

HIE I wi pl I So 
ওমারা ইবনু রুআইবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কখনও এমন ব্যক্তি 


জাহান্নামে যাবে না যে, ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করেছে’ (মুসলিম, মিশকাত 
হা/৫৭৫) । 
bbs AAD fs OY 2 Sra LBRO LE EL RB BT 3 7% Cot cZo4ao0o fo 
rf Me 4 dl Ge dl Jy) JB UG ss MS) ENF 
ES 
আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি 
ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করল সে জান্নাতে যাবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫; 
বাংলা মিশকাত হা/৫৭৬)। 
অত্র হাদীছে ফজর ও আছরের ছালাতের বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য ছালাত 
সহ যারা ফজর ও আছরের ছালাত সঠিকভাবে আদায় করবে, তারা কখনও জাহান্নামে 
যাবে না; বরং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত । 


2s FTO ABLATION ARS (23 Ko J Lhe CUE HE BE A Lee # Eo 
COLE SALES EAE I Ed ON EG A 
FE Ho LES ally LE GL TAS YS BL EES itl 


কে বড় লাভবান ৯৭ 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি মানুষ জানত আযান দেয়া 
এবং ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম সারিতে দাড়ানোর মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে 
লটারী করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় থাকত না। আর যদি তারা জানত প্রথম সময়ে 
ছালাত আদায় করাতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা অন্যের আগে পৌছার আপ্রাণ 
চেষ্টা করত । আর যদি তারা জানত এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যে কি নেকী রয়েছে, 
তাহলে তারা এই ছালাত আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা৷/৬২৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৭৯) । 


অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ফজর ও এশার ছালাতে এত অধিক ছওয়াব নিহিত থাকার 
কথা বলেছেন যে, মানুষ যদি ছওয়াবের কথা জানত তাহলে ভাল মানুষতো যেতই 
SNF BOGAN GEL A 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মুনাফেকদের উপর সবচেয়ে কঠিন 
ছালাত হচ্ছে ফজর ও এশা । যদি তারা জানত এ ফজর ও এশা ছালাতে কি নেকী 
রয়েছে, তাহলে তারা এ ছালাত আদায় করতে আসত হামাগুড়ি দিয়ে হলেও’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯; বাংলা মিশকাত হা/৫৮০) । 


Ed he ELT EE de lV JEG LE ns IEE Lk 
ils pln ee SG BUG 9 nal So £2 Ll as BE UGG Us 
ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে এশার ছালাত জা্ম*আতে আদায় করল 
সে যেন অর্ধরাত্রি ছালাত আদায় করল। আর যে ফজরের ছালাত জাম‘আতে আদায় 
করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি ছালাত আদায় করল’ (মনসলিম, মিশকাত হা/৬৩০; বাংলা মিশকাত 
হ/৫৮১)। এশা এবং ফজরের ছালাতে কি রয়েছে তার কিছু প্রমাণ অত্র হাদীছে পাওয়া 
যায়। এশার ছালাত জামা‘আতে আদায় করার পর ফজরের ছালাত জামা‘আতে আদায় 


করলে পূর্ণ রাত্রি ছালাত আদায় করে যা ছওয়াব হবে অনুরূপ ছওয়াব হবে। এটা আল্লাহর 
অনেক বড় অনুগ্রহ । আল্লাহ বান্দার উপর খুশি হলে এরূপ অনুগ্রহ করে থাকেন। 
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৯৮ কে বড় লাভবান 


আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি 
আমাকে একটি আমলের কথা বলুন, যা আমি যথাযথভাবে পালন করব । রাসূল (ছাঃ) 
বললেন, যখনই তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সিজদা করবে, তখনই আল্লাহ তোমার মর্যাদা 
বৃদ্ধি করবেন এবং গুনাহ মুছে দেবেন’ (সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৫৪২)। 
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আবু মুনীব (রাঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) এক যুবককে দীর্ঘ সময়ে ছালাত 
আদায় করতে দেখলেন এবং বললেন, তোমরা কেউ এ যুবকের পরিচয় জান? একজন 
বলল, আমি তাকে চিনি। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তাকে চিনলে বেশী বেশী 
রুকু সিজদা করতে বলতাম । কারণ রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই বান্দা 


যখন ছালাতে দাড়ায় তার সমস্ত গুনাহ তার দু’কাধে রেখে দেয়া হয়। যতবার রুকু, 
সিজদা করে ততবার তার গুনাহ ঝরে পড়ে’ (সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৫৭৫)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন অপরাধী ছালাত আরম্ভ করলে তার গুনাহ তার 
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সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন মুসলমান ছালাত আরম্ভ 
করে তার গুনাহ তার মাথার উপর থাকে । যতবার সে সিজদা করে ততবার গুনাহ ঝরে 
পড়ে। অতঃপর যখন সে ছালাত শেষ করে তখন তার সব গুনাহ ঝরে যায়’ (সিলসিলা 
ছহীহাহ হ/৫৭৯) । 
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রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ৪০ দিন জামা‘আতে ছালাত 
আদায় করবে এবং তাকবীরে তাহরীমা পাবে অর্থাৎ ছালাত আরম্ভ হওয়ার সময় 


কে বড় লাভবান ৯৯ 
উপস্থিত থাকবে আল্লাহ তাকে দু’টি জিনিস হতে মুক্তি দিবেন। ১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
দিবেন এবং ২. মুনাফেকী থেকে মুক্তি দিবেন’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৭)। 


অত্র হাদীছে প্ৰমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি ৪০ দিন পাচ ওয়াক্ত ছালাত আরম্ভ হওয়ার 
সময় উপস্থিত থাকবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং তার মধ্যে 
মুনাফেকী থাকবেনা । 
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আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত 
জামা‘আতে আদায় করল, অতঃপর সুর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করল, 
অতঃপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করল, তাহলে তার হজ্জ ও ওমরা পালনের পূর্ণ 
নেকী হল । রাসূল (ছাঃ) কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৭)। 
অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, যারা ফজরের ছালাত আদয়ের পর সেখানে বসে থেকে 
আল্লাহর যিকির করবে এবং সূর্যোদয়ের পর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ্‌ 
তাকে এত ছওয়াব দিবেন বৈধ পন্থায় হজ্জ ও ওমরা করে যত ছওয়াব পাওয়া যায় । 
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আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি চাশতের চার রাক‘আত 
ছালাত আদায় করে এবং যোহরে পূর্বে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য 
জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয়’ (সিলসিলা ছহীহাহ হ/৭৪৫)। 


LEG EAE Fo hc AE Dr 2 Sie LORD 0 FS EEO TAREE: NY 2 7 LLo42 oo fo 
se Los Y Ma ae dl be Bl Jw) JE IG os Bl 2) FP slr 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘একমাত্র খুব বেশী বেশী তওবাকারী 


একনিষ্ঠ ব্যক্তিরা চাশতের ছালাতের প্রতি লক্ষ রাখে । আর এই ছালাতের নাম হচ্ছে 
ছালাতুল আউয়াবীন’ (সিলসিলা ছহীহাহ হ/৭৭২) । 
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১০০ কে বড় লাভবান 


আবু ছালেহ মারফু* সূত্রে বর্ণনা করেন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যোহরের পূর্বে চার 
রাক‘আত ছালাত রাতের তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৩৬) । 


আদায় করার সমান নেকী হবে। 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের 
ছালাতের উপর একটি ছালাত বৃদ্ধি করেছেন তা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়ে 
উত্তম । আর তা হচ্ছে ফজরের পূর্বে দু'রাক‘আত সুন্নাত ছালাত’ (সিলসিলা ছহীহাহ 
হা/৫৫৯)। সেকালে আরবের লোকদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিল লাল উট । 
অতএব লাল উট যেমন মানুষের কছে সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর তেমনি ফজরের 
দু’রাক‘আত সুন্নাত ছালাতও মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর । 
ES Fd Of le dk la Bde OU + OU EE Mees Le 
Of LAG IS TB JE als Gf Flee Lf lsh 1 Gal 
ET TE EE 
আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা'আলা ক্ৰ্য়ামতের দিন ডাক 
দিয়ে বলবেন, আমার প্রতিবেশীরা কোথায়, আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? রাসূল (ছাঃ) 
বললেন, তখন ফিরিশতারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! কার জন্য শোভনীয় যে, 
আপনার প্রতিবেশী হবে? তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, মসজিদ আবাদকারী অর্থাৎ 
মসজিদে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিরা আমার প্রতিবেশী’ (সিলসিলা ছহীহাহ হ/৫৬১) ৷ যারা 
মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করে আল্লাহ্‌ ক্র্য়ামতের দিন তাদেরকে প্রতিবেশী 
হিসাবে গ্রহণ করবেন। 
LE Ue LE dit Le A TG UE EG GE de Ml 1 
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কে বড় লাভবান ১০১ 
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আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ছয়টি ভাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে কোন 
একটি বেশিষ্ট্যের উপর কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর 
ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই যামিনদার। ১. কোন লোক জিহাদ করতে গিয়ে মারা গেলে 
আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে যামিনদার। ২. কোন লোক কারো জানাযায় 
গিয়ে মারা গেলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেওয়ার ব্যাপারে যামিনদার। ৩. কোন লোক 
কোন অসুস্থ লোক দেখতে গিয়ে মারা গেলে তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ 
যামিনদার । 8৪. কোন লোক সুন্দর করে ওষু করল অতঃপর কোন ছালাত আদায়ের জন্য 
মসজিদে গিয়ে মারা গেল আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে যামিনদার ৷ ৫. কোন 
লোক একমাত্র শ্রদ্ধা করার উদ্দেশ্যে কোন নেতার নিকট গেল এবং সেখানে সে মারা 
গেল আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপরে যামিনদার। ৬. কোন লোক বাড়ীতে থাকে 
কারো গীবত করে না এবং তার নিকট কোন শাস্তি বা সন্তুষ্টির অভিযোগ করা হয় না 
এমন লোক মারা গেলে তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ যামিনদার’ (সিলসিলা 
ছহীহাহ হ/৬১৮) ৷ এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা উত্তমরূপে ওযু করে অতঃপর যে 
কোন ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করে এমন 
লোককে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই যামিনদার । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন ইমাম আমীন বলেন, তখন 
তোমরা আমীন বল । কেননা ফিরিশতাগণও তখন আমীন বলেন অতঃপর যার আমীন 


ফিরিশতাগণের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে’ 
(বুখারী, মিশকাত হা/৮২৫)। 


১০২ কে বড় লাভবান 


অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমীন জোরে বলতে হবে। ফিরিশতাগণ আমীন বলেন, 
ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই আমীন বলতে হবে। যার আমীন ফিরিশতাগণের আমীনের 
সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত 
পড়ে এবং সিজদা করে শয়তান তখন কাদতে কাদতে একদিকে চলে যায় এবং বলে 
হায় আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তানকে সিজদার আদেশ করা হলে সিজদা করে, ফলে 
তার জন্য জান্নাত । আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হলে আমি অস্বীকার করি, ফলে 
আমার জন্য জাহান্নাম’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৫; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৫)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, সিজদার পরিণাম জান্নাত আর সিজদা অস্বীকারের পরিণাম জাহান্নাম । 
yb EB os GE dh So BIS Eo Cf CS JU ST oi oy LF 
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রাবী‘আ ইবনু কাব (রাঃ) বলেন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম । 
একদা তার ওষূ ও এস্তেঞ্জার পানি উপস্থিত করলাম । তিনি আমাকে বললেন, তোমার 
কিছু চাওযার থাকলে চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে 
জান্নাতে থাকতে চাই । রাসূল (ছাঃ) বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও। আমি বললাম, 


এটাই চাই । তিনি বললেন, তাহলে বেশী বেশী করে সিজদা করে এ ব্যাপারে আমাকে 
সাহায্য কর’ (মুসলিম, মিশকাত হ৷/৮৯৬; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৬)। 


এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করলে রাসূল (ছাঃ)- 
এর সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ হবে। 
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কে বড় লাভবান ১০৩ 
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মা'দান ইবনু ত্বালহা তাবেঈ বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দাস ছাওবান (রাঃ) 
এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমাকে এমন একটা কাজের সন্ধান দিন যা 
দ্বারা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি আমার কথা শুনে চুপ থাকলেন। 
আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি চুপ থাকলেন । তৃতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস 
করলাম । তিনি বললেন, আমি নিজে এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম । 
তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করতে 
থাক। কারণ তুমি যত বেশী নফল ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তত মর্যাদা বৃদ্ধি 
করবেন এবং গুনাহ ক্ষমা করবেন’ (মুসলিম, মিশকাত হ/৮৯৭; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৭)। এ 
হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতে যাওয়ার এক বিশেষ মাধ্যম নফল ছালাত । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ 
করে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১; বাংলা মিশকাত 
হা/৮৬০) । 
Se As BGG BE Bi 8G SAE ALN E ETOH ge cet EAN NE 
EE EE PO en BOL Ac BOAO RG At GIDDY Fe Led Li ta 
U3) Dlr pis 4p b> lho pis ade Be il) Dis 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে 
আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করা হয় এবং 
দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়’ (নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/৯২২; বাংলা 
মিশকাত হা/৮৬১)। 


আল্লাহকে খুশী করার একটি বড় মাধ্যম আল্লাহর রাসুলের প্রতি দরূদ পাঠ করা । এতে 
আল্লাহ মানুষের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। মানুষের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তাদের 
মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। 


১০৪ কে বড় লাভবান 


ছালাতের পর যিকির ও তাসবীহ পাঠকারী 


যেসব আমলের মাধ্যমে বড় লাভবান হওয়া যায়, ছালাতের পর যিকির ও তাসবীহ পাঠ 
করা সে সব আমলের মধ্যে অন্যতম৷ এর মাধ্যমে গোনাহ মাফ হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, 
অশেষ ছওয়াব অর্জিত হয়। এমর্মে হাদীছে এসেছে, 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর 
৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ আল-হামদুলিল্লপাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলল, তার 
ES A C) ১ “ 
হচ্ছে মোট ৯৯ বার । অতঃপর একশত পূর্ণ করার জন্য বলল, ১ ৪৩৮5 4 ১! 4) ১ 
Sh JS SE 2) SY Ll YLT UL ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ 
নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই । তারই রাজত্ব, তারই প্রশংসা এবং তিনি 
হলেন সর্বশক্তিমান । এ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, তার গুনাহের পরিমাণ 
সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭; বাংলা মিশকাত হ৷/৯০৫)। 
যে কোন ছালাত শেষে কোন মুছনল্লী যদি এই তাসবীহ সমূহ এই নিয়মে পাঠ করে, 
যত বেশীই হোক । 
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উকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে ‘প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা 
ফালাক ও সূরা নাস পড়ার জন্য আদেশ করেছেন’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীকে 
মিশকাত হ৷/৯৬৯; বাংলা মিশকাত হা/৯০৭)। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরয-নফল যে 
কোন ছালাতের সালামের পর সূরা ফালাব্ব্‌ ও সূরা নাস পড়া এক গুরুত্বপূর্ণ 
আদেশসূচক সুন্নাত । এর ছওয়াবের কোন হিসাব নেই । 


কে বড় লাভবান ১০৫ 
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fat Asti 
আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যারা ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় 
পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় বসে আল্লাহর যিকির করে, তাদের সাথে যোগদান করাকে আমি 
ইসমাঈল বংশীয় চারজন লোককে আযাদ (মুক্ত) করার চেয়েও উত্তম মনে করি। এরূপ 
যারা আছরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করে, তাদের সাথে যোগদান 
করাকে চারজন গোলাম আযাদ করার চেয়েও উত্তম মনে করি’ (আবরুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, 
আলবানী তাহকীক্‌ মিশকাত হ৷/৯৭০; বাংলা মিশকাত হা/৯০৮) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আছরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পর 
হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করলে ৮ জন গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাওয়া 
যাবে। আর এই আমল আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অতীব প্রিয় । 
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আনাস (রাঃ) বলেন, Ee OS বারা ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় 
CT SAR UAE 
(ছাঃ) বলেছেন, পূর্ণ পূর্ণ । অর্থাৎ পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার নেকী পাবে’ (তিরমিযী হ/৯৭১, এ 
হাদীছের শাহেদ রয়েছে) । এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় 
পর্যন্ত যিকির করার পর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করলে প্রচুর পরিমাণে নেকীর 
অধিকারী হওয়া যাবে। 
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১০৬ কে বড় লাভবান 

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এই কাঠের 
মিম্বারের উপর দাড়িয়ে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি যে কোন ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী 
পড়বে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মরণ ব্যতীত আর কিছু প্রতিবন্ধক থাকবে না’ 
(কুবরা, নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত টাকা নং ২, পৃঃ ৩০৮) । 


ব্যাখ্যা : ফরয-নফল যে কোন ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়া এক গুরুত্বপূর্ণ 
সুন্নাত, যার বিনিময় জান্নাত । 
Cal dG AUG dag ale dl ds oP GRR GO LES 
DLT AOLMY dh ADL, A 
UE LE EES DERE CNL 
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UU Gn Fl 4 SE SNL nr Lai Sn UU 
আবদুর রহমান ইবনু গানাম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেছেন, ‘যে মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর দশবার বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন 
তার হাতেই সমস্ত কল্যাণ, তিনি সকলকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তিনি সমস্ত 
বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান । এমন ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে দশটি নেকী 
লেখা হবে, তার দশটি গুনাহ মুছে দেয়া হবে, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। 
এছাড়াও এ দো‘আটি তার জন্য প্রত্যেক মন্দ কাজ হতে রক্ষক হবে এবং বিতাড়িত 
শয়তান হতেও রক্ষাকবজ হবে। এর বদৌলতে কোন গুনাহ তাকে স্পর্শ করতে পারবে 
না । (অর্থাৎ শিরক ব্যতীত) কোন কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। এ ব্যক্তি হবে 


সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম আমলকারী। তবে যে এর চেয়েও উত্তম কথা বলবে সে 
অবশ্য এর চেয়ে উত্তম হবে’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, যাদুল মা‘আদ ১/২৯০পৃঃ) | 


উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত দো'আটি সকাল-সন্ধ্যা ১০ বার পাঠ করলে 
১০টি করে নেকী হবে, ১০টি করে গুনাহ মুছে যাবে, ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন 
অপসন্দনীয় কাজের প্রতিবন্ধক হবে। বিতাড়িত শয়তান হতে রক্ষা পাবে। শিরক ছাড়া 
কোন গুনাহ তাকে ধ্বংস করতে পারবে না । মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমলকারী 
বলে গণ্য হবে। 


কে বড় লাভবান ১০৭ 
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=) 
উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক‘আত 
নফল ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার 
রাক‘আত যোহরের পূর্বে, দুই রাক‘আত যোহরের পরে, দুই রাক‘আত মাগরিবের পরে, 


দুই রাক‘আত এশার পরে এবং দু’রাক‘আত ফজরের পূৰ্বে’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, 
তাহকুীক্ে মিশকাত হা/১১৫৯; বাংলা মিশকাত হা/১০৯১)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, পাচ ওয়াক্ত ছালাতের সাথে বার রাক‘আত নফল ছালাত 
আদায় করলে প্রতি বার রাক‘আতের বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে ঘর নির্মাণ করা 
হবে। 
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উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি বরাবর 
যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত এবং যোহরের পরে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করবে 


আল্লাহ তাকে জাহান্নামের প্রতি হারাম করে দিবেন’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ 
মিশকাত হা/১১৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১০৯৯) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার 
রাক‘আত সুন্নাত ছালাত পড়া যায় । এর প্রতিদানে জাহান্নামকে তার প্রতি হারাম করা 
হবে। এরূপ আমলকারী জাহান্নামে যাবে না বরং জান্নাতে যাবে। 
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আবদুল্লাহ ইবনু সায়েব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে 
চার রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন এবং বলতেন যে এই সময় এমন এক সময় 


১০৮ কে বড় লাভবান 


যাতে আসমানের দরজা সমূহ খোলা হয়। অতএব আমি ভালাবাসি যে এ সময় আমার 
ভাল আমল উপরে উঠে যাক’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১১৬৯; বাংলা 
মিশকাত হা/১১০১) । 


ব্যাখ্যা : সূর্য ঢলামাত্র আসমানের দরজা খোলা হয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্তব্য 
এসময় কিছু সৎ আমল উপরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। এজন্য যোহরের পূর্বে চার 
রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করা ভাল । 
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আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার 
রাক‘আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন’ (আহমাদ, হাদীছ 
ছহীহ, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১১৭০)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) আছরের পূৰ্বে 
দু’'রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন (আরুদাউদ, হাদীছ ছাহীহ, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১১৭২; বাংলা 
মিশকাত হা/১১০৪) । 


ব্যাখ্যা : আছরের পূর্বে কোন ব্যক্তি চার রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করলে আল্লাহ্‌ 
তার প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন । এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) রহমত 
বর্ষণের দো‘আ করেছেন। তবে আছরের পূর্বে দু'রাক‘'আতও পড়া যায় । 


es RANE LET LE dl eB TG IEEE UE Ae CI Se 

4355 ক 
আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ফজরের পূর্বের 
দু'রাক‘আত ছালাত পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম’ (ম্নসলিম, মিশকাত 


হ৷/১১৬৪; বাংলা মিশকাত হা/১০৯৬) । 


ব্যাখ্যা : সুন্নাত সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে ফজরের পূর্বের 
দু'রাক‘আত সুন্নাত । এ সূন্নাতে কত কল্যাণ আছে, তা মানুষের পক্ষে হিসাব করা 
সাধ্যাতীত ব্যাপার । তারপর যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত, তারপর যোহরের 
দু'রাক‘আত তারপর মাগরিবের পরে দু’রাক‘আত, তারপর এশার পর দু’রাক‘আত 
ধারাবাহিক গুরুত্ব বহন করে। প্রকাশ থাকে যে, মাগরিবের পর ছয় রাক'আত নফল 
পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল (আলবানী, তাহকীকৃ মিশকাত হা/১১৭৩)। মাগরিবের পর 
বিশ রাক‘আত নফল ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও জাল (আলবানী, তাহকীক্‌ 


কে বড় লাভবান ১০৯ 


মিশকাত হা/১১৭৪)। এশার পর চার রাক‘আত বা ছয় রাক‘আত ছালাত পড়ার প্রমাণে 
বৰ্ণিত হাদীছটিও নিতান্তই যঈফ (আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হ/১১৭৫)। 
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ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, “সূর্য ঢলে যাওয়ার পর 
যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ছালাতের নেকী শেষ রাতের ছালাতের সমান করা হয়। 
সূর্য ঢলে যাওয়া মাত্র পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকে’ (তিরমিযী, 
আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত, ১১৭৭ নং হাদীছের টীকা দ্রঃ হাদীছ ছহীহ) । শেষ রাতে যেমন আল্লাহর 
বিশেষ রহমত বর্ষণ হয় তেমন সূর্য ঢলা মাত্র রহমত বর্ষণ হয়ে থাকে । আর এ সময়ে 
সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। 


অতীতকালে সৎ মানুষের আমল ছিল রাতে ছালাত আদায় করা নবীগণের নীতি ছিল 
রাতে তাসবীহ-তাহলীল ও যিকির করা। জান্নাতে উচ্চ স্থান ও বড় মর্যাদা পাওয়ার 


সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে রাতে ছালাত আদায় করা । আল্লাহ তাআলা বলেন, ৬% 
থাকে’ (সাজদা ১৬) ৷ অন্যত্র আল্লাহ বলেন, lt; SEE bl ce us x 
-৩)2.] 1 ‘তারা রাতে কম ঘুমাত এবং রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত’ 
(যারিয়াত ১৭-১৮) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Nb NES Ll pl i) ‘হে 
নবী! আপনি আল্লাহর জন্য রাতে ছালাত আদায় করুন এবং দীর্ঘ সময় তার তাসবীহ 
পাঠ করুন’ (দাহার ২৬) । 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাতে 
ছালাতে দাড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করে তাকে অলসদের মধ্যে গণ্য করা হবে না। 


১১০ কে বড় লাভবান 
আর যে ব্যক্তি ১০০ আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে বিনয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। 


যে ব্যক্তি এক হাযার আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে অধিক কার্যকারীদের মধ্যে গণ্য 
করা হবে’ (আরুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকুীকৃ মিশকাত হা/১২০১)। 


ব্যাখ্যা : রাতে কোন ব্যক্তি ছালাতের মাধ্যমে ১০ আয়াত তেলাওয়াত করলে সে রাতে 
ছালাত আদায়কারী বলে গণ্য হবে। ১০০ আয়াত তেলাওয়াতকারী বিনয়ী মুত্তাকী বলে 
গণ্য হবে এবং যারা ১০০০ আয়াত তেলাওয়াত করে তারা বড় সফলতা অর্জনকারী 
হিসাবে গণ্য হবে। 
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ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, যাহ বছ ‘যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে 
bP Eh 


ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই, তিনিএকক “তার কৌন শরীক নেই, রাজত্ব তার 
হাতে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তার জন্য, তিনি সর্বশক্তিমান । আমি আল্লাহর পবিত্রতা 
বর্ণনা করছি । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বুদ নেই । আল্লাহ অতি 
মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই । অতঃপর বলে হে 
আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর । আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন। আর 
যদি সে ওষূ করে ছালাত আদায় করে তাহলে আল্লাহ তার ছালাত কবুল করেন’ (বুখারী, 


মিশকাত হ৷/১২১৩; বাংলা মিশকাত হ৷/১১৪৫) । 

রাতে উঠে অত্র দো‘আটি বলা ভাল অত্র দো‘আর পর প্রার্থনা করলে তা কবুল করা 
হবে। দো‘আটি পড়ার পর ওষূ করে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত কবুল করা 
হবে। 


GEE EE NO ITN A OG 


“ 
fo ES FE 


4 Sl £E oe 8 
=U] Leen! SN) LS BAILS Cn IEG VAL (CS00H 


কে বড় লাভবান ১১১ 


মু‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন মুসলমান ওষূ 
অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে সন্ধ্যায় শয়ন করে এবং রাতে উঠে আল্লাহর নিকট কোন 
কল্যাণ চায় আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীকৃ 
মিশকাত হ৷/১২১৫; বাংলা মিশকাত হ৷/১১৪৭)। 


ব্যাখ্যা : ওষু অবস্থায় দো‘আ পড়ে ঘুমানো সুন্নাত । এমন ব্যক্তি রাতে উঠে আল্লাহর 
কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দিবেন। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় 
শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর মোহর 
মারে বা থাবা মেরে বলে, রাত অনেক আছে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও ৷ যদি সে জাগে এবং 
দো‘আ পড়ে তাহলে একটি গিরা খুলে যায় । তারপর যদি সে ওষু করে আরও একটি 
গিরা খুলে যায় । তারপর যদি সে ছালাত আদায় করে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় 
এবং সে সকালে প্রফুল্ল মন পবিত্র অন্তরে সকাল করে। অন্যথা সে সকালে উঠে 
কলুষিত অন্তর ও অলস মনে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/১২১৯; বাংলা মিশকাত হ/১১৫১) । 


ব্যাখ্যা : ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাতে উঠার বিরুদ্ধে শয়তানের প্রবল বাধাদানকেই তিনটি 
হয়। শয়তানের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। এমন ব্যক্তি আল্লাহর রহমতে প্রফুল্ল হয়। ফলে সে 
উজ্জ্বল চেহারায় উদ্দমী হয়ে প্রফুল্ল মনে সকাল করে। পক্ষান্তরে অন্যরা মন মরা ও 
উদাসীন হয়ে কলুষিত অন্তরে সকাল করে। 
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১১২ কে বড় লাভবান 


মুগীরাহ ইবনু শু‘বা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাতের ছালাতে 
এত দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকতেন, যাতে তীর পায়ের পাতা ফুলে যেত । তখন তাঁকে 
বলা হল, আপনি এরূপ কেন করেন? আল্লাহতো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ 
করে দিয়েছেন তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না’? (বুখারী, 


মুসলিম, মিশকাত হ৷/১২২০; বাংলা মিশকাত হা/১১৫২) । 


ব্যাখ্যা : প্রত্যেক মানুষের জন্য দু*টি কারণে রাতে উঠে ইবাদত করা কর্তব্য ১. ক্ষমা 
চাওয়ার উদ্দেশ্যে, ২. আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক 
রাতেই এই নিকটবতী আকাশে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট 
থাকে এবং বলতে থাকেন কে আছে যে, আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। 
কে আছে যে আমার নিকট কিছু চায় আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে 
আমার নিকট ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩; বাংলা মিশকাত 
হা/১১৫৫) । 


ব্যাখ্যা : হাদীছে আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও রহমতের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ 
মহাশক্তিশালী হওয়ার পরেও প্রতিশোধ নিতে চান না দুনিয়াতে কত মানুষ কতভাবে 
গুনাহ করছে তার ইয়ত্তা নেই । তবুও তিনি সকলের বিপদ উদ্ধার করার জন্য এবং 
সকলের গুনাহ ক্ষমা করার জন্য সবাইকে ডেকে বলেন, বিপদে আমাকে ডাক আমি 
তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কোন প্রয়োজন হলে আমার কাছে চাও, আমি দিব। 
আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করব । 
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জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, ‘রাত্রের 
মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মুসলমান সে সময় লাভ করতে পারে এবং 


কে বড় লাভবান ১১৩ 


আল্লাহর নিকট ইকালের কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এই 
সময়টি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৪; বাংলা মিশকাত হ/১১৫৬) ৷ ব্যাখ্যা : 
এই বিশেষ মুহূর্ত কোন রাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক রাতেই ঘটে৷ এসময় 
সবার অনুসন্ধান করা উচিত । 
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আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের জন্য রাতে ছালাত আদায় 
করা উচিত । রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিয়ম । 
এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বিরত থাকার মাধ্যম’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, তাহকীক্‌ মিশকাত 
হ৷/১২২৭; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৯) । 


ব্যাখ্যা : রাসূল (ছাঃ) মানুষকে রাতে ইবাদত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাতে 
ইবাদত প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের বড় মাধ্যম । পাপ মোচনের বড় উপায় । অপরাধ, 
অশ্লীলতা হতে বিরত থাকার বড় মাধ্যম । রাতে ইবাদত করা৷ পূর্ববর্তী নেক লোকদের 
নিয়ম । 
FR BTA he es BEBE LG Bj io SY 0 Aa Hl Lil a2, LI PEAS CS EE EE 
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dl 23 sl > 3 ES Al OB la Sl bil 2 Jl or eb 
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< 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া 
করেন যে ব্যক্তি রাতে উঠে ছালাত আদায় করে, স্বীয় স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত 
আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখের উপর পানি 
ছিটিয়ে দেয় । অনুরূপ আল্লাহ দয়া করেন সেই স্ত্রী লোকের প্রতি যে রাতে উঠে ছালাত 
আদায় করে। নিজের স্বামীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে 
উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়’ (নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৩০)। 


১১৪ কে বড় লাভবান 


ব্যাখ্যা : যে সব নারী-পুরুষ রাতে উঠে ইবাদত করে এবং স্ত্রী বা স্বামীকে ইবাদত 
করার জন্য জাগ্রত করে, তাদের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। তাদের প্রতি রাযী- 
খুশি থাকেন। 
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HG LAN le Lo) AE SES al 
আবু মালিক আশ'‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জান্নাতের মধ্যে এমন 
মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাহিরের জিনিস সমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ 
বাহির হতে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন 
যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খেতে দেয, নিয়মিত ছিয়াম পালন 
করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করে’ (বায়হাকী, হাদীছ 
ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হ৷/১২৩২; বাংলা মিশকাত হা/১১৬৪) । 


ব্যাখ্যা : এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় চারটি কাজের বিনিময়ে আল্লাহ মানুষের জন্য জান্নাতে 
উন্নতমানের প্রাসাদের ব্যবস্থা করেছেন। ১. শান্ত মেজাযে ধীর কণ্ঠে নরম ভাষায় কথা 
বলা । ২. ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান করা । ৩. নিয়মিত বেশী বেশী ছিয়াম পালন করা । 8. 
রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করা । এসময় আল্লাহ্‌ মানুষের 
প্রার্থনা কবুল করেন এবং এসময় ইবাদত করলে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। 
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ES CEE ee BLE 
আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন কোন 
ব্যক্তি রাতে স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর উভয়ে পৃথকভাবে অথবা একসাথে দুই 
রাক‘আত ছালাত আদায় করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের 


অন্তৰ্ভুক্ত হয়’ (ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১২৩৮; বাংলা মিশকাত 
হা/১১৬৯) । 


ব্যাখ্যা : যে স্বামী-স্ত্রী রাতে উঠে একসাথে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তাদেরকে 
যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। 


এশরাক বা চাশতের ছালাত আদায়কারী 


কে বড় লাভবান ১১৫ 


যেসব ছালাত আদায় করলে খুব বেশী নেকী পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 
চাশতের ছালাত ৷ সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে যোহা বা 
চাশত বলে। পূর্ববর্তী নবীগণ এই সময়ে ছালাত আদায় করতেন। বেশী কল্যাণের 
আশায় এই ছালাত আদায় করা উচিত । 
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আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সকাল হওয়া মাত্রই তোমাদের 
প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য একটি ছাদাকা করা আবশ্যক । তবে (মনে রেখো) 
তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক 
তাহলীল একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাকবীর একটি ছাদাকা এবং সৎকাজের আদেশ 
একটি ছাদাকা এবং অসৎ কাজে নিষেধ একটি ছাদাকা । অবশ্য এশরাক বা চাশতের 


দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করা এসবের পরিবর্তে যথেষ্ট’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১১; বাংলা 
মিশকাত হ৷/১২৩৬) । 


ব্যাখ্যা : আমাদের শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর জন্য একটা দান করা আবশ্যক । 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করে নিম্নের শব্দগুলিকে দান স্বরূপ প্রদান 
করেছেন। সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার । 
অতএব এই শব্দগুলি বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত তবে চাশতের ছালাত 
শুকরিয়া আদায়ের সবেত্তিম মাধ্যম । এসব তাসবীহ পাঠ করে যত নেকী পাওয়া যাবে 
চাশতের দুরাক’আত ছালাত আদায় করলে তত নেকী পাওয়া যাবে। 
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== 
আবু দারদা ও আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 


‘হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য দিনের প্রথমাংশে চার রাক‘আত ছালাত আদায় 
কর। আমি দিনের শেষাংশে তোমার জন্য যথেষ্ট হব’ অর্থাৎ আমি দিনের শেষাংশেই 


১১৬ কে বড় লাভবান 


তোমার উদ্দেশ্য পূৰ্ণ করব (তিরমিযী, হাদাছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৩১৩; বাংলা 
মিশকাত হ৷/১২৩৮) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যে আশা নিয়ে দিনের প্রথমাংশে চাশতের ছালাত 
আদায় করবে, দিনের শেষাংশে আল্লাহ তার সে আশা পূর্ণ করবেন। 
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বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘মানুষের মধ্যে তিনশত 
ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তে একটি ছাদাকা করা 
আবশ্যক ৷ ছাহাবীগণ বললেন, মসজিদে থুথু দেখলে তা মুছে দাও এবং কষ্টদায়ক বস্তু 
রাস্তায় দেখলে তা দূর করে দাও । এটাই হবে তোমার জন্য ছাদাকা । যদি এই কাজগুলি 
করার সুযোগ না পাও, তবে চাশতের দু’রাক‘আত ছালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে’ 
(আবু দাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীকৃ্‌ মিশকাত হ৷/১৩১৫; বাংলা মিশকাত হ৷/১২৩৯)। এ হাদীছ 
দ্বারা বুঝা গেল যে, চাশতের ছালাত দু’রাক‘আত উত্তম সাথে সাথে এটাও জানা গেল 
যে নফল ছালাতের চেয়ে জনকল্যাণকর কাজ উত্তম । যেমন রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু 
সরানো । হরতাল করে রাস্তাঘাট বন্ধ করা হারাম । এ কাজের পরিণাম জাহান্নাম। এ 
কাজের প্রমাণে আরো একাধিক ছহীহ হাদীছ আছে। প্রকাশ থাকে যে, কেউ বার 
মর্মে বর্ণিত হাদীছ নিতান্তই যঈফ (তিরমিযী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৩১৬) । 


জুম‘আর দিন সপ্তাহের একটি বিশেষ দিন। এ দিনে এমন এক সময় রয়েছে যে সময় 
মানুষ যা চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এ দিনে মানুষ জুম‘আর খুৎবার পূর্ব পর্যন্ত 
খুব বেশী বেশী ছালাত আদায় করতে পারে। এ দিনে আল্লাহ আদম (আঃ)-এর তওবা 
কবুল করেছেন। প্রত্যেক অপরাধীর জন্য এ দিন তওবা করা উচিত । 


কে বড় লাভবান ১১৭ 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এমন সকল দিন অপেক্ষা জুম‘আর 
দিন উত্তম যাতে সূর্য উদিত হয়। জুম‘আর দিনেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
এই দিনে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনে তাকে জান্নাত থেকে 
বের করা হয়েছে। আর জুম‘আর দিনেই ক্্য়ামত সংঘটিত হবে’ (যসলিম, মিশকাত 
হা/১৩৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১২৭৭)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জুম'আর দিনে এমন একটি সময় 
রয়েছে, যদি কোন মুমিন বান্দা সে সময়টি পায় এবং তাতে আল্লাহর নিকট কোন 
কল্যাণ প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/১৩৫৭)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যদি কোন মুসলমান ছালাত আদায় করা 
অবস্থায় এ সময় পায় এবং আল্লাহর নিকট কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে তা 
নিশ্চয়ই দান করেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭; বাংলা মিশকাত হ৷/১২৭৮)। 
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আবু বুরদা ইবনু মুসা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা আবু মুসাকে বলতে শুনেছি, 
রাসূল (ছাঃ) জুম‘আর দিনের সে সময়টি সম্পর্কে বলেন, ‘তা ইমামের মিম্বরে বসা হতে 
জুম‘আর ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৮; বাংলা মিশকাত হা/১২৭৯)। 

HS BAM OG IEE Ltt SE SN fi NPA ET BEML BIG N ds Td BLOG AS FEO 
ale calb ox > Mo) 42 Bl she Bl dw) JG JG ap Boo) AP GF 
BRIA LL EUS ECE HEM OT TE BEANS el 


১১৮ কে বড় লাভবান 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, “সূর্য উদিত হয় 
এমন সকল দিন অপেক্ষা জুম‘আর দিন উত্তম । তাতেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা 
হয়েছে, এই দিনেই তাকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই দিনেই তার তওবা 
কবুল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনই ক্ন্য়ামত 
সংঘটিত হবে। ক্ৰ্য়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে জুম'আর দিন ফজর হতে সূর্যোদয় 
পর্যন্ত জিন ও মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণীই চিৎকার করতে থাকে জুম‘আর দিন এমন 
একটি সময় রয়েছে, যদি কোন মুসলমান তা ছালাত আদায় করা অবস্থায় পায় এবং 
আল্লাহর নিকট কিছু চায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তা দান করেন’ (আরুদাউদ, হাদীছ 


ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৫৯) । 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জুম‘আর দিনের সে সময়টি তালাশ কর 


ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হ৷/১৩৬০; বাংলা মিশকাত হা/১২৮১) । 


ব্যাখ্যা : (১) সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে জুম‘আর দিন। (২) এ দিনে 
আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৩) এ দিনে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো 
হয়েছে। (8) এ দিনে তাকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছে। (৫) এ দিন তাঁকে 
দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। (৬) এ দিনেই ক্ব্য়ামত সংঘটিত হবে। (৭) এ দিনেই 
মানুষ এবং জিন ব্যতীত সবকিছুই ক্ন্য়ামতের ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। (৮) 
জুম‘আর দিনে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার কবরের আযাব মাফ করা হবে। (৯) 
এদিনে কোন ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত পড়লে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা 
হতে রক্ষা করা হবে। (১০) এ দিনে এমন এক সময় রয়েছে, সে সময় আল্লাহর নিকট 
যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। সময়টি জুম‘আর খুৎবা হতে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত 
হতে পারে কিংবা আছরের ছালাতের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত হতে পারে। (১১) এ 
দিনে বেশী বেশী দরূদ পড়তে বলা হয়েছে। (১২) জুম‘আর দিনে আদম (আঃ)-এর 
মৃত্যু ঘটেছে । (১৩) জুম‘আর দিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চেয়ে উত্তম । 


কে বড় লাভবান ১১৯ 
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আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের সকল দিন 
অপেক্ষা জুম‘আর দিনটি হল শ্রেষ্ঠ । এতে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই 
তার মৃত্যু হয়েছে এবং দিনেই বিশ্ব ধ্বংসের জন্য শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই 
দিনেই পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। সুতরাং এ দিন 
আমার প্রতি বেশী করে দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ 
করা হয়’ (আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৬১; বাংলা মিশকাত হা/১২৮২)। অত্র 
হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় জুম‘আর দিন বেশী বেশী দরূদ পড়তে হবে। 
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আবু লুবাবা ইবনু আবদুল মুনযির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জুমআর দিন 
সকল দিনের সরদার এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট সম্মানিত । এটা 
কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত দিন। 
তাতে পাঁচটি গুরুত্ব রয়েছে। এই দিনে আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। এই 
দিনে আল্লাহ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ দিনেই তার মৃত্যু দিয়েছেন। এই দিনে 
এমন একটি সময় রয়েছে, এসময়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তা দান 
করেন। যতক্ষণ সে কোন হারাম জিনিস না চাইবে। এদিনই ক্ব্য়ামত সংঘটিত হবে। 
সকল সম্মানিত ফিরিশতা আসমান, যমীন, বাতাস, পাহাড় ও সমুদ্র সবকিছুই জুমআর 
দিন ভীত থাকে’ (ক্ৰ্য়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে) (ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, 
তাহকীকেে মিশকাত হা/১৩৬৩; বাংলা মিশকাত হা/১২৮৪) । এই হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পৃথিবীর 
অচেতন বস্তুও আল্লাহকে চেনে এবং তাকে ভয় করে। 


১২০ কে বড় লাভবান 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমান যদি 
জুম‘আর দিনে অথবা জুম‘আর রাতে মারা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে কবরের 
ফিৎনা হতে রক্ষা করবেন’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, তাহকীক্বে মিশকাত হা/১৩৬৭; বাংলা মিশকাত 
হা/১২৮৭)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল জুম‘আর দিন কোন মুসলমান ব্যক্তি মারা গেলে 
তাকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে। হাদীছের অর্থ এই নয় যে, যে কোন ব্যক্তি 
মারা গেলে তার কবরের শাস্তি মাফ করা হবে। 
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সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিনে গোসল করবে 
এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে এবং নিজের সঞ্চিত তেল 
শরীরে লাগাবে অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করবে। তারপর 
মসজিদে যাবে এবং দুই ব্যক্তির কাধ ডিঙ্গিয়ে আগে যাবে না, এরপর তার পক্ষে যত 
রাক'আত সম্ভব নফল ছালাত আদায় করবে। আর ইমাম যখন খুৎবা দিবেন তখন চুপ 
করে খুৎবা শুনবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার এই জু্ম‘আ এবং পূর্ববর্তী জুম‘আর 
মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন’ (বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১; বাংলা মিশকাত হা/১২৯৯)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, জুম‘আর দিন গোসল করা উত্তম । সম্ভব হলে শরীরে তেল 
লাগানো এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা ভাল । লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া যাবেনা । 
যথাসম্ভব বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করবে। ১৫ই শাবান এবং রামাযানের শেষ 
বেজোড় রাত্রিগুলিতে ৮ রাক‘আতের বেশী ছালাত আদায় করা বিদ‘আত । আর 
জুম‘আর দিন বেশী বেশী ছালাত আদায় করা সুন্নাত । পরে এসে মানুষের কীধ ডিঙ্গিয়ে 
সামনে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ । খুৎবা চলাকালীন সময়ে চুপ থাকা আবশ্যক । এই 
নিয়মে ছালাত আদায় করলে দুই জুম‘আর মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। 


কে বড় লাভবান ১২১ 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, HEE Tea Sal 
জুম'আর ছালাত আদায় করতে যাবে এবং যথাসম্ভব নফল ছালাত আদায় করবে, 
তারপর ইমাম ছাহেব খুৎবা আরম্ভ করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থেকে শুনবে 
এবং ইমামের সাথে ছালাত আদায় করবে তার এ জুমআ ও পূর্ববর্তী জুম‘আর মধ্যকার 
গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে’ 
(মিশকাত হা/১৩৮৩; বাংলা মিশকাত হা/১৩০০)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওষু করে 
জুম‘আর ছালাত আদায় করতে যাবে এবং চুপ করে খুৎবা শুনবে তার এ জুমআ থেকে 
পূর্ববর্তী জুম‘আ পৰ্যন্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা 
করা হবে। যে ব্যক্তি খুৎ্বার সময় কঙ্কর স্পর্শ করল বা কিছু নাড়ল সে অনর্থক কাজ 


করল’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৩; বাংলা মিশকাত হা/১৩০১)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সুন্দর করে ওষু করে জুম‘আয় এসে চুপ করে খুৎবা 
শুনলে তার দুই জুম‘আর মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং আরও তিন দিনের গুনাহ 
ক্ষমা করা হবে। খুৎবার সময় অনর্থক কোন কথা বলা ও কাজ করা যাবেনা। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন জুম‘আর দিন আসে, তখন 
ফিরিশতাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাড়ান এবং যার পূর্বে যে আসে তা লিখতে 


১২২ কে বড় লাভবান 


থাকেন। যে ব্যক্তি খুব সকালে আসে তার উদাহরণ হচ্ছে, যে মক্কায় কুরবানীর জন্য 
একটি উট পাঠায় । অতঃপর যে আসে তার উদাহরণ যে একটি গরু পাঠায় । তারপর 
আগমনকারী একটি দুম্বা, তারপর আগমনকারী একটি মুরগী, তারপর আগমনকারী যেন 
একটি ডিম পাঠাল । যখন ইমাম খুৎ্বার জন্য বের হন, ফিরিশতাগণ তাদের খাতা 
মুড়িয়ে নেন এবং খুৎবা শুনতে থাকেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৪; বাংলা মিশকাত 
হ/১৩০২) । 


ব্যাখ্যা : জুম‘আর দিন ফিরিশতাগণ মসজিদের দরজায় দাড়ান এবং কে কখন আসে 
তাদের নাম লিখতে থাকেন । যারা প্রথম আসে তারা এত বেশী নেকী অর্জন করে মক্কার 
মিনা মাঠে একটি উট কুরবানী করলে যত নেকী হয়। তারপর যারা মসজিদে আসে 
তারা মিনা মাঠে একটি ছাগল কুরবানী করার সমান নেকী লাভ করে। তারপর যারা 
আসে তারা একটি মুরগী দান করার সমান ছওয়াব লাভ করে। এরপর যারা আসে তারা 
একটি ডিম দান করার সমান নেকী লাভ করে। এরপরে যারা আসে তাদের নাম 
ফিরিশতাগণ খাতায় লিখেন না । তারা জুম‘আর দিনের বিশেষ নেকী অর্জন করতে পারে 
না। তারা শুধুমাত্র ছালাত আদায়ের নেকী লাভ করে। 
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আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি 
জু্ম‘আর দিন গোসল করে এবং আপন উত্তম পোশাক পরে, নিজের কাছে সুগন্ধি 
থাকলে তা ব্যবহার করে অতঃপর জুম'আর ছালাত আদায় করতে যায় এবং সম্মুখে 
যাওয়ার জন্য মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যায় না। তারপর সে যথাসম্ভব নফল ছালাত 
আদায় করে। এরপর ইমাম যখন খুৎ্বার জন্য বের হন তখন থেকে খুৎবা ও ছালাত 
শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকে, এ আমল তার জন্য এ জু্ম‘আ ও পূববর্তী জুম‘আর 
মধ্যকার গুনাহ মোচনের জন্য কাফফারা স্বরূপ হয়ে যায়’ (আরন্দাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, 
তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৩৮৭; বাংলা মিশকাত হ৷/১৩০৫) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে খুৎবার সময় চুপ থাকা আবশ্যক এবং কথা বলা হারাম । 
জুম‘আর দিন গোসল করা উত্তম । সবচেয়ে সুন্দর বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা 
উচিৎ ৷ সুগন্ধি লাগানো ভাল । মানুষের কীধ ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া নিষিদ্ধ । যত বেশী 


কে বড় লাভবান ১২৩ 


সম্ভব নফল ছালাত আদায় করা ভাল । জু্ম‘আয় উপস্থিত হয়ে এভাবে আমল করলে দুই 
জু্ম‘আর মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। 
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আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন 
গোসল করবে এবং করানোর ব্যবস্থা করবে অতঃপর সকাল সকাল প্রস্তুত হবে, পায়ে 
হেঁটে মসজিদে যাবে ও ইমামের নিকট বসে চুপ করে তার খুৎবা শুনবে, অনর্থক কিছু 
করবে না, তার প্রত্যেক কদমে এক বছরের আমলের নেকী হবে। অর্থাৎ এক বছর 


দিনে ছিয়াম পালন করে এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে যে নেকী হয়, তা হবে (তিরমিযী, 
আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৩৮৮) । 


ব্যাখ্যা : এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় কোন ব্যক্তি যদি সকালে গোসল করে, পায়ে হেঁটে 
মসজিদে গিয়ে ইমামের পাশে বসে এবং অহেতুক কোন কথা না বলে চুপ করে ইমামের 
খুৎবা শ্রবণ করে, তাহলে তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছরের ছিয়াম পালন 
ও তাহাজ্জুদ পড়ার সমান নেকী দেয়া হবে। 


যে রোগীকে দেখতে যায় ও যে রোগাক্রান্ত হয় 


যেসব কাজের দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়, রোগীকে দেখতে যাওয়া তার অন্যতম । 
মানুষ রোগীকে দেখতে গিয়ে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ জান্নাতের ফল আহরণ করতে 
থাকে। 
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ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমান যখন তার কোন রোগী 
মুসলমান ভাইকে দেখতে যেতে থাকে, তখন সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে । 
আর এটা ফিরে আসা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪১) | অত্র হাদীছ দ্বারা 


প্রমাণিত হয় যে, যারা রোগীকে দেখতে যায়, তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত নেকী অর্জন 
করতে থাকে । তারা জান্নাতের পথে চলতে থাকে। 


১২৪ কে বড় লাভবান 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা 
করেন, তাকে বিপদগ্রস্ত করেন’ (বুখারী, মিশকাত হা/১৫৩৬; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫০)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে জান্নাতে দেয়ার ইচ্ছা করলে 
অসুস্থ করে অথবা কোন সমস্যার মুখোমুখি করে বিপদগ্রস্ত করেন। এতে বুঝা যায় যে, 
সকল বিপদই আল্লাহর ক্রোধের কারণে হয় না। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে এবং 
আল্লাহর প্রতি রাষধী থাকলে অনেক ছওয়াব অর্জিত হয়। 
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53 5) 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একবার আমি নবী করীম 
(ছাঃ)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি জ্বরে ভূগছিলেন। আমি আমার হাত দ্বারা তাকে 
স্পর্শ করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে, প্রবল জ্বরে ভূগছেন। তখন 
নবী করীম (ছঃ) বললেন, হ্যা, আমি তোমাদের দু'জনে জ্বরের সমান জ্বরে ভূগতেছি। 
ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, এটা এ কারণে যে, আপনার জন্য দু’গুণ 
নেকী রয়েছে। রাসুল (ছাঃ) বললেন, হ্যা। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন 
মুসলমানের প্রতি যে কোন কষ্ট আরোপিত হোক না কেন, চাই তা রোগ হোক বা অন্য 


কোন বিপদ । আল্লাহ এই কষ্টের বিনিময়ে তার গুনাহ মুছে দিবেন যেভাবে গাছ তার 
পাতা ঝেড়ে শেষ করে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৮; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫২)। 


কে বড় লাভবান ১২৫ 
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আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, ‘যখন 
মুসলমানের প্রতি কোন বিপদ, রোগ-শোক, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট আরোপিত হয়, 


এমনকি যখন কোন কাটা তার শরীরে বিদ্ধ হয়, তদ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ মাফ 
করে দেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৭; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫১) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান যে কোন সমস্যায় নিপতিত হলে এমনকি 
পায়ে কীটা ফুটলেও তার জন্য সে নেকী পাবে। 
USE RC 
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জাবির (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) উম্মু সায়েবের নিকট গেলেন এবং বললেন, 
তোমার কি হয়েছে, কাদছ কেন? সে বলল, জ্বর, আল্লাহ জ্বরের মঙ্গল না করুন রাসূল 
(ছাঃ) বললেন, জ্বরকে গালি দিও না। কারণ জ্বর আদম সন্তানের গুনাহ সমূহ দূর করে, 
যেভাবে কর্মকারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪৩; বাংলা মিশকাত 
হ৷/১৪৫৭) । 


এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্মকারের হাপর যেমন লোহা গরম করে তার মরিচা 
দূর করে, তেমন জ্বর মানুষের গুনাহ মুছে দেয় । এজন্য কোন রোগ হলে তাকে খারাপ 
মনে করে গালি দেয়া যাবেনা । 
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GUE INT a 
আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘কোন মুসলমান সকাল বেলায় 
কোন মুসলমানকে দেখতে গেলে তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফিরিশতা আল্লাহর 


১২৬ কে বড় লাভবান 


নিকট দো‘আ করতে থাকে । যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে দেখতে যায়, তাহলে তার 


(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৫৫০; বাংলা মিশকাত হা/১৪৬৪) । 


মুসলমানের জন্য এক যরূরী কাজ হচ্ছে অসুস্থ লোককে দেখতে যাওয়া । যে ব্যক্তি 
কোন অসুস্থ লোককে সকালে দেখতে যায় তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাযার ফিরিশতা 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় । আর সন্ধ্যায় দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাযার 
ফিরিশতা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় । এমন লোকের জন্য একটি বাগান তৈরী করা হয়। 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমানকে যখন শারীরিক কোন 
বিপদে ফেলা হয়, তখন ফিরিশতাকে বলা হয়, সে লোক সুস্থাবস্থায় যেসব নেকীর কাজ 
করছিল এখন করতে পারে না, তুমি তার নেকী লিখতে থাক । অতঃপর যদি আল্লাহ 
তাকে আরোগ্য দান করেন, তাকে গুনাহ হতে ধুয়ে পবিত্র করেন। আর যদি তাকে 
উঠিয়ে নেন, তাহলে তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহমত করেন’ (শরহুস সুরাহ, 
হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৫৫৩; বাংলা মিশকাত হা/১৪৭৪) । 


ব্যাখ্যা : যখন কোন মানুষের শরীরে কোন রোগ হয় এবং ইবাদত করতে পারেনা 
তখন আল্লাহ ফিরিশতাকে বলেন, তোমরা তার আগেকার সৎ আমলের মত আমল 
লিখতে থাক । আল্লাহ রোগ দেয়ার পর আরোগ্য দান করলে তাকে গুনাহ হতে পবিত্র 
করেন। আর যদি তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তাকে মাফ করে দেন। 
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জাবির ইবনু আতীক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে 
শহীদ হয়েছে এরূপ ব্যক্তি ছাড়াও সাত শ্রেণীর লোক শহীদের মর্যাদা পাবে। ১. 
মহামারীতে মৃতব্যক্তি শহীদ, ২. ডুবে মারা গেছে এরূপ ব্যক্তি শহীদ । ৩. যাতুল জানব 


কে বড় লাভবান ১২৭ 


বা শ্বাসকষ্ট রোগে যে মারা গেছে সে শহীদ । ৪. পেটের রোগে মৃতব্যক্তি শহীদ । ৫. যে 
ব্যক্তি পুড়ে মারা গেছে সে শহীদ । ৬. কোন কিছু চাপা পড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ 
এবং ৭. প্রসব কষ্টে মৃত নারী শহীদ’ (নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হ৷/১৫৬১; 
বাংলা মিশকাত হা/১৪৭৫)। 


ব্যাখ্যা : অত্র হাদীছে বিভিন্ন শ্রেণীর বিপদগ্রস্ত লোককে শহীদ বলা হয়েছে। কোন 
সাধারণ ঈমানদার লোক যদি এসব বিপদগ্রস্ত হয়ে মারা যায়, তাহলে তাকে ক্ৰয়ামতের 

দিন শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে। 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ যখন তার বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা 
করেন, তাকে আগেভাগেই দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত করে শাস্তি দান করেন। আর যখন কোন 
বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন তার গুনাহর শাস্তি প্রদানে বিরত থাকেন। অবশেষে 
ক্ৰয়ামতের দিন তাকে পূৰ্ণ শাস্তি দিবেন’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৬৫; বাংলা 
মিশকাত হা/১৪৮০)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত হওয়া কল্যাণের 
লক্ষণ । আর বিপদগ্রস্ত না হওয়া অকল্যাণের লক্ষণ । 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘বড় বিপদের বিনিময়ে বড় প্রতিদান দেয়া 
হয়। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদেরকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষা 
করেন। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে এতে 
অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৬৬; 
বাংলা মিশকাত হা/১৪৮০)। কোন ব্যক্তি বা জাতি বিপদগ্রস্ত হলে বুঝতে হবে আল্লাহ তাদের 
ভালবাসেন । আর বিপদে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করা উচিত । 
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১২৮ কে বড় লাভবান 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মুমিন নর-নারীর প্রতি সর্বদা বিপদ 
লেগে থাকে। তার শরীরে, তার সম্পদে কিংবা তার সন্তান-সম্ততিতে। আর এরূপ 
বিপদ আসতে থাকে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত । এমতাবস্থায় তার আর কোন গুনাহ 
থাকে না’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১৪৮১)। ব্যাখ্যা : মানুষ বেশী 
বিপদগ্রস্ত হলে নিষ্পাপ হয়ে যায় । 
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জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সুখ-শান্তিভোগী ব্যক্তিরা ক্ব্য়ামতের দিন 
যখন দেখবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের নেকী দেয়া হচ্ছে তখন আক্ষেপ করে বলবে, হায় যদি 


তাদের চামড়া দুনিয়াতে কাচি দ্বারা কেটে দেয়া হত’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৭; 
বাংলা মিশকাত হা/১৪৮৪) । 

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিপদগ্রস্তদের ক্ব্য়ামতের দিন নেকী দেয়া হবে। দুনিয়াতে 
সুখ-শান্তি ভোগকারী ব্যক্তিরা বিপদগ্রস্তদের মান-মর্যাদা দেখে দুঃখ করে বলবে, আল্লাহ্‌ 
যদি আমাদের দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত করতেন এবং গায়ের চামড়া কেটে নিতেন। আর 
আজ তার বিনিময়ে এই সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদা দিতেন, তাহলে আমরা কত বড় খুশি 
হতাম, কত বড় লাভবান হতাম! 
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সুলায়মান ইবনু ছুরাদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যাকে তার পেটের রোগ 
হত্যা করেছে, তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত পৃঃ 8৪৯৫, ৩নং 


চীকা)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি পেটের কোন রোগের কারণে মারা 
গেলে তার কবরের শাস্তি মাফ করে দেয়া হবে। 
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কে বড় লাভবান ১২৯ 
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তাবেঈ আতা ইবনু আবু রাবাহ বলেন, আমাকে একবার ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললে, 
(আতা!) আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, হ্যা 
দেখান । তিনি বললেন, এই কাল মহিলাটি হচ্ছে জান্নাতী । সে একবার নবী করীম 
(ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই 
এবং উলঙ্গ হয়ে যাই । আল্লাহর নিকট আমার জন্য দো‘আ করুন । রাসূল (ছাঃ) 
বললেন, ‘তুমি ইচ্ছা করলে ছবর করতে পার । তাহলে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। 
আর যদি ইচ্ছা কর আমি তোমার জন্য দো'আ করব । আল্লাহ যেন তোমাকে আরোগ্য 
দান করেন। সে বলল, আমি ছবর করব । অতঃপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! 
আমি উলঙ্গ হয়ে যাই । দো'আ করুন, আমি যেন উলঙ্গ না হই । রাসূল (ছাঃ) তার জন্য 
দো‘আ করলেন’ (রুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/১৫৭৭, বাংলা মিশকাত হা/১৪৯১)। এ হাদীছ দ্বারা 
বুঝা গেল রোগের পরিণাম হচ্ছে জান্নাত । নেকীর আশায় রোগের ওঁষদ সেবন না 
করাও জায়েয । 
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তাবেঈ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হল, 
তখন অপর এক ব্যক্তি বলল, লোকটা বড় সৌভাগ্যবান । লোকটা মারা গেল কিন্তু কোন 
রোগে ভুূগল না। একথা শুনে রাসুল (ছাঃ) বললেন, ‘আহ, তোমাকে কে বলল, সে বড় 
সৌভাগ্যবান? যদি আল্লাহ তাকে কোন রোগে ফেলতেন, তাহলে কত না ভাল হত’? 
(মনওয়াত্বা, হাদীছ ছহীহ, তাহকীকৃ্‌ মিশকাত হা/১৫৭৮, বাংলা মিশকাত হ৷/১৪৯২) । 


এতে বুঝা যায় আল্লাহ যখন কোন মানুষের গুনাহ মোচনের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে 
কোন রোগে ফেলে দেন। 
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১৩০ কে বড় লাভবান 
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শাদ্দাদ ইবনু আওস ও ছুনাবিহী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে এক পীড়িত ব্যক্তিকে 
দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ সকাল কেমন হয়েছে? সে বলল, 
আল্লাহর দয়ায় ভাল হয়েছে। এটা শুনে শাদ্দাদ বললেন, তোমার গুনাহ মাফ এবং 
অপরাধ মার্জনার সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, 
‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যে কোন মুমিন বান্দাকে 
রোগগ্রস্ত করি আর আমার এ রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও সে আমার শুকরিয়া আদায় করে 
তখন সে তার রোগ শয্যা হতে এমন নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়ে উঠে, যেমন তার মা তাকে 
নিষ্পাপ ও পবিত্রাবস্থায় জন্ম দিয়েছিল । আল্লাহ আরো বলতে থাকেন, আমার বান্দাকে 
বন্ধ করে রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করে রেখেছি। অতএব (ফিরিশতা সকল) তোমরা তার 
সুস্থাবস্থায় যে নেকী লিখতেছিলে এই অবস্থায় তাই লিখতে থাক’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ 


আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৫৭৯) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগগ্রস্ত হলে গুনাহ মুছে যায়। রোগগ্রস্ত হলেও আল্লাহর 
শুকরিয়া আদায় করতে হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে রোগগ্রস্ত করে পরীক্ষা করেন। 
রোগগ্রস্ত হলে মানুষ এমন নিষ্পাপ হয়ে যায়, জন্মের সময় যেমন নিষ্পাপ থাকে । মানুষ 
সুস্থাবস্থায় যে নেকী অর্জন করে, অসুস্থ হলেও আল্লাহ তা'আলা সে পরিমাণ নেকী 
লেখার জন্য ফিরিশতাদের আদেশ করেন। 


Ee 
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হল, সে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় সাতার কাটতে লাগল । সেখানে পৌছা পর্যন্ত । যখন 
সে রোগীর কাছে পৌঁছল তখন রহমতের দরিয়ায় ডুব দিল’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, 
মিশকাত হা/১৫৮১, বাংলা মিশকাত হা/১৪৯৫) ৷ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার উদ্দেশ্যে বের হলেই 
আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়, আর রোগীর কাছে পৌছলে আল্লাহর রহমত আরও বেশী 
হয়। এমন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। 


কে বড় লাভবান ১৩১ 


যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করতে যায় 
এবং যার জন্য যায় 


জানাযায় শরীক হওয়া মুসলমানের পারস্পরিক হক ও নেকী অর্জনের একটি বড় 
মাধ্যম । কোন মুসলমানের জানাযায় শরীক হলে এক ব্বিরাত এবং দাফনে শরীক হলে 
দু’ব্বিরাত ছওয়াব অর্জিত হয়। এমর্মে হাদীছে এসেছে, 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের 
আশায় কোন মুসলমানের জানাযায় গেল এবং জানাযা পড়া পর্যন্ত থাকল, অতঃপর 
তাকে দাফন করল, সে দু’ক্বরাত নেকী নিয়ে বাড়ী ফিরল । আর প্রত্যেক ক্বরাত হচ্ছে 
ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ ৷ তারপর যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় কলল, অতঃপর 
দাফন করার পূর্বে বাড়ী ফিরল, সে এক ক্বরাত নেকী নিয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করল’ 


(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/১৬৫১, বাংলা মিশকাত হা/১৫৬২)। 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, ‘যখন কোন 
মুসলমান মারা যায় আর তার জানাযায় এমন ৪০ জন লোক দাড়ায় যারা আল্লাহর সাথে 
কাউকে শরীক করে না, নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন’ 
(মুসলিম, মিশকাত হ৷/১৬৬০) । 
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১৩২ কে বড় লাভবান 


আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার 
ছালাত আদায় করে একদল মুসলমান যাদের সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌছে এবং 
প্রত্যেকেই তার জন্য সুপারিশ করে নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তির জন্য তাদের সুপারিশ কবুল 
করা হবে’ (ম্সলিম, মিশকাত হ/১৬৬১) ৷ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, জানাযায় মুছন্লীর সংখ্যা 
বেশি হওয়া মৃতব্যক্তির জন্য কল্যাণকর ৷ কারণ তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। 


কোন লোকের ছোট সন্তান-সন্ততি যদি মারা যায় অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং 
চিৎকার করে না কীদে তাহলে এঁ পিতামাতা জান্নাতে যাবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্ত 


ন মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৯, বাংলা 
মিশকাত হা ১৬৩৭) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) কতক আনছারী মহিলাকে বললেন, 
‘তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে ধৈর্যধারণ করবে এবং নেকীর 
আশা রাখবে নিশ্চয়ই সে জান্নাতে যাবে। এসময় একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল! যদি দুইজন মারা যায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন মারা গেলেও সে জান্নাতে 
যাবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৩০, বাংলা মিশকাত হা/১৬৩৮) ৷ হাদীছদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, যার 
তিনজন বা দু'জন ছোট সন্তান মারা যাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। 
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কে বড় লাভবান ১৩৩ 


সা‘দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মুমিনদের জন্য খুশীর 
বিষয়, যদি তার প্রতি কোন কল্যাণ বর্তায় সে বলে, & £5! বা আল্লাহর প্রশংসা 


/ 


করে। আর যদি কোন বিপদ আপতিত হয়, তবুও সে বলে 4 ১১5 বা আল্লাহর 


প্রশংসা করে এবং ধৈর্যধারণ করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই নেকী অর্জন 
করে। এমনকি স্ত্রীর মুখে খাদ্যের লোকমা তুলে দিলেও নেকী পায়’ (বায়হাকী, হাদীছ ছহীহ, 
আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৭৩৩, বাংলা মিশকাত হা ১৬৪১) ৷ 
ব্যাখ্যা : সন্তান মারা যাওয়ার কারণে কোন মুমিন দুঃখিত হয়, আল্লাহ তার প্রতি রহমত 
বর্ষণ করেন । স্ত্রীর মুখে খাদ্য তুলে দিলেও নেকী হয় । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা 
গেছে। তার জন্য আমি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েছি। আপনি কি আপনার দোস্ত 
মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন, যা আমাদের মৃতব্যক্তিদের সম্পর্কে 
আমাদের সান্তনা দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেছেন, মুসলমানদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের কার্যকারক হবে। তাদের কেউ 
যখন তার পিতাকে পাবে, তখন তার কাপড়ের পাশ ধরে টানতে থাকবে এবং তাকে 
জান্নাতে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে পৃথক হবে না!’ (মনসলিম, মিশকাত হা/১৭৫২) । হাদীছ দ্বারা 
বুঝা গেল, যেসব সন্তান ছোট অবস্থায় মারা যায় তারা জান্নাতের কর্মচারী হবে। তারা 
পিতাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
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১৩৪ কে বড় লাভবান 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা একটি স্ত্রীলোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে 
বলল, হে আল্লাহর রাসুল (ছাঃ)! পুরুষরা আপনার হাদীছ শুনার সুযোগ লাভ করেছে। 
অতএব আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ হতে একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যে দিন 
আমরা আপনার নিকট আসতে পারি এবং যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন তা 
আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে 
সমবেত হও। সুতরাং তারা সমবেত হলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট 
উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, যা তাকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। 
অতঃপর বললেন, ‘তোমাদের মধ্যকার যে নারী তার সন্তানদের মধ্য হতে তিনটি সন্তান 
আল্লাহর নিকট পাঠিয়েছে, তারা তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবে’ (অর্থাৎ 
তারা তাকে জাহান্নামে যেতে দিবে না)। এ সময় একজন নারী বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল (ছাঃ)! কেউ যদি দু'জন সন্তান পাঠায়? সে বাক্য দু'বার বলল, তখন রাসূল 
(ছাঃ) বললেন, দু’জন পাঠালেও, দু’'জন পাঠালেও’ (বুখারী, মিশকাত হ/১৭৫৩)। এ হাদীছ 
দ্বারা বুঝা গেল যে, কারো তিন জন বা দু'জন সন্তান মারা গেলে, এ সন্তান তাদের 
পিতামাতাকে জাহান্নামে যেতে দিবে না । এমন পিতামাতা বড় সৌভাগ্যবান । 
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ESF U0 ds Hf 4 LE 
কুররা মুযানী হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসত এবং তার সাথে 
তার একটি ছেলেও থাকত । একদিন নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি 
তাকে (ছেলেকে) ভালবাস? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পর আপনাকে 
ভালবাসার মতই আমি তাকে ভালবাসি । অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) ছেলেটিকে 
দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের ছেলেটি কোথায় গেল? ছাহাবীগণ 


বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সে মারা গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘ওহে 
তুমি কি এটা ভালবাস না যে, তুমি জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে যাওনা কেন, 


কে বড় লাভবান ১৩৫ 
সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখবে । এসময় এক ব্যক্তি বলল, এই সুযোগ 
শুধু তার জন্য না আমাদের সকলের জন্য? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের সকলের 
জন্য’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হ৷/১৭৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১৬৬৪)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা 
গেল, যেসব ছেলেমেয়ে বাল্যাবস্থায় মারা যায়, তারা জান্নাতের দরজায় অপেক্ষমান 
থাকবে ৷ তারা পিতামাতা ছাড়া জান্নাতে যাবে না। 


EEC HENCE EE BT 
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আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথম সময় ধৈর্যধারণ কর 
এবং নেকীর আশা রাখ, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন নেকীতে 
সন্তুষ্ট হব না’ (ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৫৮, বাংলা মিশকাত হা/১৬৬৬)। অত্র হাদীছ 


দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন নারী-পুরুষ যদি ছেলেমেয়ে মরার কারণে ব্যথিত হয়, 
তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন। 


Me FEL L002 A 2 or i eo ) ESD ocr ° AY Ce 24 0 

¢ AEE Et ol 4S RV yg 30 ee to SE eo OE of 

= U4 AL LS sblb> 4 dl Ab Ml 7 0p sll fb 
ES EE 

(১) উম্মুল ‘আলা (রাঃ) বলেন, আমি একদা অসুস্থ হলে নবী করীম (ছাঃ) আমাকে 

দেখার জন্য আসলেন এবং বললেন, ‘হে উম্মু আলা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা 


কোন মুসলিম অসুস্থ হলে আল্লাহ তার দ্বারা তার গুনাহ দূর করে দেন যেমন আগুন 
সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয়’ (সিলসিলা ছহীহাহ হ/৩২১৪/৭১৪) । 


2 Uae LN EEG Ra or. BEA BE Wi ade he EEE Yr AOR SOI. SEE 
CL 13 dG A) ale dl lo dl Jy) dE JG GAS op sl 0) 


EEE EE OO CEM CEST PE MEN DT SOA Ee 
1 $s 2S UD FS ODD SF UI ras SSSUS dl JG a) UJ 


° ৰ ox LEAL Gelosio ot, oe A EAT St PRS ES BOA SD tre LEONE 
Gx ll al Jy Ex ly I> UD HS SUF JG 3৮ JS 0S 

IS ESE 
(২) আবু মুসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন কোন বান্দার 


সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তাআলা তীর ফিরিশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার 
সন্তানকে উঠিয়ে নিলে? তারা বলে হ্যা । আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি তার 


১৩৬ কে বড় লাভবান 
অন্তরের ধনকে কেড়ে নিলে? তারা বলে হ্যা । আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, তখন 
তারা কি বলল? ফিরিশতারা বলে, তখন তারা বলল, & ১১ এবং 5% ৯4 


Il তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং 
তার নাম রাখ বায়তুল হামদ’ (তিরমিযী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২২৮/১৪০৮)। কোন ব্যক্তির 
ছেলেমেয়ে মারা গেলে তার জন্য যররী কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে আলহামদুলিল্লাহ এবং 
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন বলা । 
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(৩) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তার বান্দাকে অসুস্থ করে পরীক্ষা করেন । এভাবে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মুছে 
দেন’ (সিলসিলা ছহীহাহ হ/৩২৪৪) । 
kes SNS Et ন Si LS BEI EN LLL BBA es a Bee G8 BG 3 
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(8) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মানুষ যখন আল্লাহর 
নিকট মর্যাদা সম্পন্ন স্থানের অধিকারী হয়ে যায় এবং সে আমলের মাধ্যমে সে স্থানে 
পৌছতে পারে না । তখন আল্লাহ তাকে সর্বদা এমন বিপদগ্রস্ত করে রাখেন, যা তার 


নিকট অপসন্দনীয় । তারপর আল্লাহ তাকে এঁ মর্যাদা সম্পন্ন স্থানে পৌছে দেন’ (সিলসিলা 
ছহীহাহ হা/৩২৪৮/১৫৯৯) । 
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(৫) মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনে হাযাম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন 
মুমিন যদি কোন বিপদগ্রস্ত মুমিনকে সান্তনা দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ন্য়ামতের দিন 
সম্মানিত পোশাক পরাবেন’ (সিলসিলা ছহীহাহ হ/৩৩০৫/১৯৫)। 


কে বড় লাভবান ১৩৭ 
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আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমানের ছেলেমেয়ে 

যুবক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে আল্লাহ তার বিশেষ রহমতের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৬)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিন নারী-পুরুষের প্রতি এবং 


তার ছেলে-মেয়ে ও অর্থ-সম্পদের প্রতি সর্বদা বালা-মুছীবত আসতে থাকে । শেষ পর্যন্ত 
যখন মারা যায়, তখন নিষ্পাপ হয়ে মারা যায়’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৭/২২৮০) । 


ছিয়াম পালনকারী 


ছিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত ৷ এর জন্য সীমাহীন বিনিময় রয়েছে। এটি এমন 
এক ইবাদত যার প্রতিদান আল্লাহ স্বহস্তে প্রদান করবেন ছিয়াম ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য 
কোন ইবাদত নেই, যার প্রতিদান আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


SET LS aL ECS LE ANSE CS VET 
ফরয করা হয়েছিল । যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার’ (বাক্বারাহ ১৮৫) । অত্র আয়াত দ্বারা 


বুঝা গেল আল্লাহ ছিয়াম ফরয করেছেন। মানুষ ছিয়াম পালনের বিনিময়ে মুত্তাকী হতে 
LARSSON NE 


আবু সাঈদ খুদরী EE EE বলেছেন, HE EYEE 
একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হতে একশত বছরের পথ 
দূরে করে দিবেন’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭/২৫৬৫)। 


১৩৮ কে বড় লাভবান 
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ওক্ৃবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার 
উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার নিকট হতে জাহান্নামকে সত্তর 
বছরের পথ দূরে করে দিবেন’ (সিলসিলা ছহীহা হ/২২৬৭/২৫৬৫) । 
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আবু উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার 
উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে 
একটি গর্ত খনন করবেন যার ব্যবধান হবে আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান’। 
(অর্থাৎ তার মুখমণ্ুলকে জাহান্নাম থেকে ৫০০ বছরের পথ দূরে করা হবে) (সিলসিলা 
ছহীহাহ হ/২২৬৮/৬) । 


অত্র হাদীছ সমুহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছিয়ামের পরিণাম জাহান্নাম থেকে রক্ষা এবং 
জান্নাত লাভ ৷ আল্লাহ ছিয়াম পালনকারীর প্রতি এত সন্তুষ্ট হন যে, একটি ছিয়াম পালন 
করলেও আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন রামাযান মাস আসে, তখন 
জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সমস্ত 
শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২০৭/১৩০৭)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন রামাযান মাস আসে তখন 
রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬০)। এ 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামাযান মাস এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসে 
জান্নাতের দরজা খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে এবং আল্লাহর রহমতের 


কে বড় লাভবান ১৩৯ 
দরজা খোলা থাকে পূর্ণমাস আল্লাহর এক বিশেষ দয়া ও রহমত বর্ষণ হয় । প্রকাশ থাকে 
যে, রামাযান মাসকে তিন ভাগ করার হাদীছটি যঈফ (আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৯৬৫) ৷ 
& 4 RB ahs USE [oe DE CE ES ESE PLAGE TE OME Be oc 8. SoA B42 
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সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জান্নাতের আটটি দরজা 
রয়েছে। তার একটি দরজার নাম রাইয়ান । ছিয়ামপালনকারী ব্যতীত এঁ দরজা দিয়ে 


আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না!’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭; বাংলা মিশকাত 
হ/১৮৬১) । 


ব্যাখ্যা : বিশেষ মর্যাদার অধিকারীরাই রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারবে । আর এই মর্যাদা অর্জনের একটাই পথ তা হচ্ছে ছিয়াম পালন করা । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও 
ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে 
দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রি ইবাদতে 
কাটায় তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও 
ছওয়াবের আশায় কদরের রাত্রি ইবাদাতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে 
দেয়া হয়’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬২)। 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, রামাযান এমন একটি গুরুতৃপূর্ণ মাস যাতে পাপ মোচনের 
তিনটি বড় মাধ্যম রয়েছে। (১) ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রামাযান মাসের ছিয়াম 
পালন করতে পারলে, তার অতীতের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে। (২) ঈমান সহকারে 
নেকীর আশায় তারাবীহ-এর ছালাত আদায় করতে পারলে অতীতের গুনাহ সমূহ ক্ষমা 
করা হবে। (৩) লাইলাতুল কদরের রাত্রিগুলি জেগে ইবাদত করতে পারলে, অতীতের 
গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে। 


১৪০ কে বড় লাভবান 
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ie 5A 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আদম সন্তানের নেক আমল 
বাড়ানো হয়ে থাকে। পত্যেক নেক আমল দশগুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত পৌছে। 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত ৷ কারণ ছিয়াম আমারই জন্য পালন করা 
হয় এবং তার প্রতিদান আমিই দিব (যত ইচ্ছা তত) । সে আমার জন্য স্বীয় প্রবৃত্তি ও 
খাদ্য-পানি ত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি প্রধান আনন্দ রয়েছে। একটি 
তার ইফতারের সময় এবং অপরটি জান্নাতে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের 
সময় । নিশ্চয়ই ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের খুশবু অপেক্ষাও 
অধিক সুগন্ধময় । ছিয়াম হচ্ছে মানুষের জন্য জাহান্নাম হতে রক্ষার ঢালস্বরূপ । সুতরাং 
যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং 
অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া 
করতে চায় সে যেন বলে আমি একজন ছিয়াম পালনকারী’ (রৃখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/১৯৫৯; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৩)। 


ব্যাখ্যা : আদম সন্তান একটি নেকী করলে দশটি লেখা হয় এবং তা বাড়িয়ে সাতশত 
করা হয়। ছিয়ামের নেকী এভাবে লেখা ও বাড়ানো হয় না। ছিয়াম একমাত্র আল্লাহর 
ভয়-ভীতিতেই পালন করা হয়। কারণ অন্য ইবাদত করলে মানুষ দেখতে পায়, কিন্তু 
ছিয়াম পালন করলে মানুষ দেখতে পায় না। গোপনে মানুষ অনেক কিছু খেতে পারে, 
কিন্তু আল্লাহর ভয়ে খায় না। যেহেতু ছিয়ামের প্রতিদান আল্লাহ নিজে স্বহস্তে সন্তুষ্ট চিত্তে 
দিবেন। তাই লেখারও প্রয়োজন নেই, নেকীর সংখ্যা উল্লেখ করে বাড়ানোরও প্রয়োজন 
নিকট আশা রাখি তিনি আমাদের স্বহস্তে বেহিসাব প্রতিদান দিয়ে ক্ষমা করে দিবেন। হে 
আল্লাহ! আমাদেরকে ছিয়াম পালনের শক্তি দিয়ে ক্ষমা করে দিও । 


আল্লাহ দু’টি কারণে আমাদেরকে স্বহস্তে প্রতিদান দিবেন। (১) প্রবৃত্তির অনুসরণ না 
করা । নগ্ন পোশাক পরে ছিয়াম পালন করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। 


কে বড় লাভবান ১৪১ 


বাদ্যযন্ত্র, নাচ-গান ও নগ্নুছবি দর্শন করে, হারাম উপায়ে চোখে ও অন্তরে এসব 
উপভোগ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। হারাম খাদ্য খেয়ে, হাটে-বাজারে 
আড্ডা দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না । অশ্লীলতা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দ্বন্দব- 
কলহ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। এসব আচরণ বহাল রেখে ছিয়াম 
পালন করলে আল্লাহ স্বহস্তে প্রতিদান দিবেন না । (২) খাদ্য-পানীয় ত্যাগ করা । 


ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। (ক) ইফতারের সময়। সত্যই 
ইফতারের সময় খুব আনন্দ লাগে যা সকলেই বাস্তব পরীক্ষিত । (খ) ছিয়াম পালনে 
জান্নাতের সর্বোচ্চ নে‘মত ভোগ করার সুযোগ হবে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর দর্শন 
লাভ । এটাই মানুষের ইবাদতের সবচেয়ে বড় প্রতিদান । এটাই জান্নাতের সবচেয়ে বড় 
নে‘মত, সবচেয়ে বড় উপভোগ্য বিষয় । ছিয়াম পালনের কারণে মুখে এক প্রকার গন্ধ 
হয়, যা আল্লাহর নিকট খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। ঢাল যেমন যুদ্ধমাঠে রক্ষার 
মাধ্যম, ছিয়াম তেমনি জাহান্নাম হতে রক্ষার মাধ্যম ৷ ছিয়াম অবস্থায় অশ্লীল কথা ও 
কর্ম, অনর্থক কথা ও কর্ম চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ । কেউ গালি দিলে, ঝগড়া করতে চাইলে, 
তার প্রতিউত্তর ভাল-মন্দ কোনটাই দেওয়া যাবে না । তার প্রতি উত্তর হবে আমি ছিয়াম 
পালনকারী । এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত । কারণ নবী করীম (ছাঃ) এই বাক্য বলার জন্য 
আদেশ করেছেন। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাসে আহবানকারী 
আহ্বান করতে থাকে, হে কল্যাণের অন্বেষণকারী! আরও কল্যাণ অন্বেষণ করার 
উদ্দেশ্যে অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী! মন্দ অন্বেষণ করা হতে থেমে যাও । 


আল্লাহ এ মাসে বহু লোককে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন। আর এরূপ প্রত্যেক রাতেই 
হয়ে থাকে’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হ৷/১৯৬০; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৫)। 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ছিয়াম এবং কুরআন 
ক্ব্য়ামতের দিন আল্পহার নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে 


১৪২ কে বড় লাভবান 


প্রতিপালক! আমি তাকে দিনে তার খাদ্য ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার 
ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন । কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে 
বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব উভয়ের 
সুপারিশ বকুল করা হবে’ (বায়হাকী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহকীক্‌ মিশকাত হা/১৯৬৩; বাংলা 
মিশকাত হা/১৮৬৬) ৷ এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ছিয়াম এমন একটি ইবাদত যা বিচারের 
মাঠে কথা বলবে এবং ছিয়াম পালনকারীর ব্যাপারে জোরাল সুপারিশ করবে। আর তার 
সুপারিশ কবুল করা হবে । ইবাদতের মধ্যে শুধু ছিয়অমই ক্নয়ামতের মাঠে কথা বলবে । 


SE ETA FEE ADAPT Re RI 2 cot oO LT RE 0 #্‌ ১ oa Ds 
fe Hg UE) SL UES 8 KS tp SDE A) le Se BJ) db 
BA A EN UG CA Et LS Of Bs AE LAT BBs LE) AE Ad) 

Ete TC SSO Ln 


রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘প্রত্যেক মাসের তিনদিন এবং এক রামাযান হতে পরবর্তী রামাযান 
পর্যন্ত পূর্ণ এক বছরের ছিয়াম পালন, আর আরাফার দিনের ছিয়াম আমি মনে করি 
পূর্বাপর দু'বছরের গুনাহ মুছে দিবে এবং আশুরার ছিয়াম আমি আল্লাহর নিকট আশা 
রাখি এই ছিয়াম পূর্বেকার এক বছরের গুনাহ মুছে দিবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; বাংলা 
মিশকাত হ৷/১৯৪৬) । 


এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করার পর প্রতিমাসে 
দেওয়া হবে। আরাফার দিন ছিয়াম পালন করতে পারলে দু’বছরের গুনাহ মাফ করে 
দেওয়া হবে। আর মুহাররম মাসের ৯ ও ১০ তারিখে ছিয়াম পালন করতে পারলে এক 
বছরের গুনাহ মাফ করা হবে। এই ছিয়ামগুলি মানুষের পাপ মোচনের বড় মাধ্যম । এই 
ছিয়ামগুলি পালন করার জন্য মানুষের একান্তভাবে চেষ্টা করা উচিত । 


ELS LS Sb di Go dl JL) U6: IG ce Bl 2) DL of of 
SH dl GO 


আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা সাহারী খাও, 
কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে’ (মৃভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৮৫)। 


LES NE Lefer Et 2 es AEE An EE haa Ee oc ° EE 
SER Eel 


কে বড় লাভবান ১৪৩ 


সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মানুষ 
কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতকাল তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে’ (মৃভাফাক্‌ আলাইহ, 
ংলা মিশকাত হা/১৮৮৭)। 


SEG EE Ls BLES I IE UE Le ill LE SOUL Lk 
yb BBL GE ail bs OB 5 SE ail Sof hf 
সালমান ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন 
তোমাদের কেউ ইফতার করে, সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। কেননা তাতে 
বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পায়, তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কেননা তা 
হল পবিত্ৰ’ (আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৯৩)। 
Tas SB ie HEGEL i Megat ote BE dn LO EECA OE z ° LE 6; 
se se 0 5 bk Moy le Me SOS JE AL 1 
sb tp ALL CS EE LST 0 OB CAB EBS LST OB ol), 
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছালাতা আদায়ের পূর্বে 
কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, শুকনা 


খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক অঞ্জলী 
পানিই পান করতেন’ (তিরমিযী, আবুদাউদ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৯৪)। 


EE 


BE AE EE 
যায়েদ ইবনু খালেদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি 
কোন ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করিয়েছে অথবা কোন গাযীকে জিহাদের সামগ্রী 
দান করেছে, তার জন্যও তার অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে’ (বায়হাকী, বাংলা মিশকাত 
হ/১৮৯০) । 

Sl CEN CRS 05 Heil SLES 2 Sle Ll OE J ASA oe 
MES EU ELT BS) 
ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ইফতার করতেন, 


তখন বলতেন, তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চান তো ছওয়াব 
নির্ধারিত হল’ (আরু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৯৬)। 


১৪৪ কে বড় লাভবান 

Us 6 dt eo BILD OS EG Uf GE Boe) pall Hl LSE 1 

Te SAN SOA LURE 

Se LS 8 UG DLS U5 es oe FEE os 
Xs S) eC SES IS IEE EE LNG Aly EY ORS 


আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালন করতে 
থাকতেন, যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি আর ছিয়াম ছাড়বেন না। এভাবে তিনি 
ছিয়াম ছাড়তে আরম্ভ করতিন, যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি বুঝি আর (এ মাসে) 
ছিয়াম রাখবেন না। আমি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কখনও রামাযান ছাড়া পূর্ণ মাস ছিয়াম 
পালন করতে দেখিনি এবং এ শাবান অপেক্ষা কোন মাসে অধিক ছিয়াম পালন 
করতেও দেখিনি । অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ পূর্ণ শা‘বান 
মাসেই ছিয়াম পালন করতেন। অর্থাৎ কয়েক দিন ব্যতীত পূর্ণ শাবান মাস ছিয়াম 
রাখতেন (মনুভাফাক্‌ আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৩৮)। 


Bas: Ly SES Am UE SS Bot A EE HG AVL RO 30d SEL BGI NS: FSO: 2s 
cl sl ns ale Bl he Mdm) JE JG as BM 2) ADP ff 

- JUL NG Las AI Sal Lol All Be OU 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘রামাযানের 


ছিয়ামের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের ছিয়ামই হল শ্রেষ্ট ছিয়াম এবং পরয ছালাতের 
পর রাতের ছালাতই হল শেষ্ঠ ছালাত’ (মনসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪১)। 


SR OEE: 5 fr EE co OE Fo OME HA SRB 2 > 2 oy oc 0 
SALLE LM ALLE Mr EMILE Glas AAG 

El hu ds Ls Sd 
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আশুরার দিনে 
ছিয়াম পালন করলেন এবং এতে ছিয়াম পালনের জন্য নির্দেশ দিলেন। ছাহাবীগণ 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এ দিনকে তো ইহুদী ও নাছারারা সম্মান করে। 
তখন তিনি বললেন, ‘যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে নিশ্চয়ই আমি 
নবম তারিখেও ছিয়াম রাখব’ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪৩)। 


কে বড় লাভবান ১৪৫ 
SAAR EOL PAE BAA Ve 2 ENE A EE PI TREES G2 iB 5 
SEE EAN LG A 6 dl le BY dyn) fF ULE don) nlf ofl 
Ee PE ৰ Le, i EY Re y ES PS I RAMEE LNG ES 
Edel lis Gs ale BM Go MI HIB sl pile ep ble 354 


/ 
+ fo AoA oS 


Rose Lene LHe, Palin Freie BSBA 0 2S + 8 noc Bo EE ন 
Ld py 0p SF) Hp yr 3 BL ol mks Pp HS ID Spa 
CED Bo ERE LB AEE le £ X BG Le AULT HAGA Ge FB 22, 482 
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a ALE MSE ETO EG 
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আগমন 
করলেন, ইহুদীগণকে দেখলেন, তারা আশুরার দিন ছিয়াম পালন করে। রাসূল (ছাঃ) 
তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এদিন তোমরা যাতে ছিয়াম রাখ, এটা কি? তারা বলল, এটা 
একটি মহান দিন। এতে আল্লাহ তা'আলা মুসা ও তার কওমকে মুক্তি দিয়েছেন এবং 
ফিরাউন ও তার কওমকে নিমজ্জিত করেছেন। অতএব মূসা (আঃ)-এর শুকরিয়া স্বরূপ 
ছিয়াম পালন করেছিলেন, অতঃপর আমরাও রাখি ৷ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরাই 
তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিকতর আপন ও অধিকতর হকদার । অতঃপর রাসূল 
(ছাঃ) এতে পূর্ববৎ ছিয়াম পালন করলেন এবং আমাদেরকেও ছিয়াম পালন করতে 
নির্দেশ দিলেন (মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৬৮)। 
Hele © Ott SLAIN NEG AON OIA a an LAB EME: 0 LT OAT Ys te hh Ee Sia, HOS 
tee Me) Sb Be UES LN ED LG ps BD Laie 
A J 8S) 2 YS ne pf BU Lisl oy 
হাফছা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) চারটি বিষয় কখনো ছাড়তেন না- 
আশুরার ছিয়াম, যিলহজ্জের প্রথম দশকের ছিয়াম, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের ছিয়াম 
এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকা‘আত সুন্নাত (নাসাঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৭১)। 


উর, 02 NE SAD SL R Yu HAA TR Gd Mane oe LAL 0 £o 
JG Ul ope oF Me le BL hs Mdm) Fm 8 Bl 2) DE 

= NATSU 
আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসুল (ছাঃ)-কে সোমবারের 
ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল । তিনি বললেন, ‘সোমবারেই আমি জন্ুগ্রহণ করেছি 


এবং এদিনেই প্রথম আমার উপরে কুরআন নাযিল হয়েছে’ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/১৯৪৭)। 


১৪৬ কে বড় লাভবান 


204A 


25 BAB SG Neh EL Se AE Ap EOE hes Sir Bi Lilie 0d 
IFUL pe ey ale dl he BU) ON IE ps dl 2) Hie 


আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার 
ছিয়াম পালন করতেন (তিরমিযী, নাসাঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৭)। 


ELE aD ELEC 

REE SEI LET GE 
আবু আইউব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে 
ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করেছে এবং পরে শাওয়ালের ছয়দিন ছিয়াম পালন 
করেছে, এটা তার পূর্ণ বছরের ছিয়ামের সমান হবে’ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪৯)। 


NEEL NESE SATE SEES 
LS Bi he ETE EL TRL TL EP os 
ACE AES 50 33 I tf 0 Gif 
সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি দরজা 
রয়েছে, যাকে রাইয়্যান বলা হয়। ক্ব্য়ামতের দিন ছিয়াম পালনকারীগণ, সেই দরজা দিয়ে 
প্রবেশ করবে । অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করবে না । ছিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করলে, এঁ 
দরজা বন্ধ করা হবে। অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 
‘যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে কখনো পিপাসিত হবে না’ (আত-তারগীব হা/১৩৮০) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘ছিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এবং 
জাহান্নাম থেকে বাচার একটি স্থায়ী দুর্গ’ (আত-তারগীব হা/১৩৮২)। 
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কে বড় লাভবান ১৪৭ 
আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে 
একটি আমলের কথা বলুন ৷ নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি ছিয়াম পালন কর, নিশ্চয়ই 
ছিয়ামের সমতুল্য কোন ইবাদত নেই । অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল (ছাঃ)! আমাকে একটি আমলের আদেশ করুন ৷ নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি 
ছিয়াম পালন কর, ইবাদতের মধ্যে ছিয়ামের সমতুল্য কোন ইবাদত নেই’ (আত-তারগীব 
হ/১৩৯২) । 
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আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা সাহারী 

খাও, কারণ সাহারীতে বরকত রয়েছে’ (আত-তারগীব হা/১৫১৯)। 
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আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমাদের এবং আহলে 
কিতাবের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহারী খাওয়৷’ (আত-তারগীব হা/১৫২০)। 
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সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি 


জিনিসে বরকত রয়েছে- (১) জামা‘আত বদ্ধ জীবনে (২) ছারীদ খাদ্যে (৩) সাহারীতে’ 
(আত-তারগীব হ৷/১৫২১) ৷ 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, “যারা 
সাহারী খায়, তাদের উপর আল্লাহ দয়া করেন এবং ফিরিশতাগণ ক্ষমা চান’ (আত- 
তারগীব হা/১৫২২) । 
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আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ (রাঃ) বলেন, জনৈক ছাহাবী বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)- 
এর নিকট গেলাম । তখন তিনি সাহারী খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, “সাহারীতে বরকত 
রয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে এটি দান করেছেন। তোমরা কখনো তা ত্যাগ কর না’ 
(আত-তারগীব হ/১৫২৬)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 
‘তোমরা এক ঢোক পানি হলেও সাহারী খাও’ (আত-তারগীব হা/১৫২৯)। 


হজ্জ পালনকারী 


হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যার পরিণাম জান্নাত । বৈধ পয়সায় অহেতুক 
অপ্রয়োজনীয় কথা ও কর্ম ত্যাগ করে যে হজ্জ পালন করে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় 
যেমন জন্ম নেওযার সময় নিষ্পাপ থাকে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন 
আমল শ্ৰেষ্ঠ? তিনি বলেলেন, ‘আল্লাহ ও তীর রাসূলকে বিশ্বাস করা । অতঃপর জিজ্ঞেস 
করা হল তারপর কি? রাসূল বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা । পুনরায় জিজ্ঞেস 
করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন, কবুলকৃত হজ্জ’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/২৫০৬)। 
এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সবচেয়ে উত্তম আমল হল আল্লাহ ও তার রাসূল (ছঃ)- 
এর প্রতি বিশ্বাস রাখা দ্বিতীয় উত্তম আমল হল আল্লাহর পথে জিহাদ করা । তৃতীয় 
উত্তম আমল হল কবুল হজ্জ, যার বিনিময় হল জান্নাত । 


কে বড় লাভবান ১৪৯ 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার 
জন্য হজ্জ করল এবং এ হজ্জের মধ্যে কোন অশ্লীল কথা ও কর্মে লিপ্ত হল না, সে এঁ 
দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল’ (বৃখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৭; বাংলা মিশকাত হ/২৩৯৩) ৷ এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, হজ্জ পাপ 
মোচনের এক শক্তিশালী মাধ্যম ৷ হজ্জ কবুল হলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হয়ে যায় । 
আর এ হজ্জের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত 
কাফফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/২৫০৮; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৪)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, একবার ওমরা 
করার পর আর একবার ওমরা করলে মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহ মুছে যাবে। আর কবুল 
হজ্জের প্রতিদান জান্নাত । হজ্জ কবুল হলে আল্লাহ তাকে নিঃসন্দেহে জান্নাত দান 
MENLO AOE 
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আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘রামাযান মাসের ওমরা 
হজ্জের সমান’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৯; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৫)। এ হাদীছ দ্বারা 
জানা যায় যে, রামাযান মাসে ওমরা করলে কবুল হজ্জের সমান নেকী দেয়া হবে। আর 
কবুল হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত । 
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১৫০ কে বড় লাভবান 


ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা হজ্জ ও ওমরা একসাথে 
কর । কেননা হজ্জ ও ওমরা এমনভাবে দরিদ্রতা ও গুনাহ দূর করে যেভাবে কামারের 
হাঁপর লোহা ও সোনা-রূপার মরিচা দূর করে। কবুল হজ্জের ছওয়াব জান্নাত ব্যতীত 
অন্য কিছুই নয়’ (নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫২৪; বাংলা মিশকাত হ৷/২৪১০) ৷ অত্ৰ 
হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল হজ্জ-ওমরা একসাথে করা ভাল । যার নাম কেরান। তবে ওমরা 
করার পরও হজ্জ করা, যার নাম তামাত্ন। কামারের হাঁপর যেভাবে আগুনের সাহায্যে 
লোহা এবং সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয়, তেমন হজ্জ ও ওমরা মানুষের গুনাহ 
মুছে দেয় । এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হজ্জের চুড়ান্ত প্রতিদান জান্নাত । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘তিন ব্যক্তি আল্লাহর 
যাত্রী । গাযী, হাজী ও ওমরা পালনকারী’ (নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৩৭; 
বাংলা মিশকাত হা/২৪২২)। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা হজ্জ ও ওমরা পালন 
করে তারা আল্লাহর দল বা দূত কিংবা আল্লাহর পথের যাত্রী । 
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তাবেঈ ওবায়দ ইবনু ওমায়ের হতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) 
হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর প্রতি যেভাবে ঝাপিয়ে পড়তেন, রাসূল (ছাঃ)- 
এর ছাহাবীদের অপর কাউকে তার প্রতি এরূপ ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি । ইবনু ওমর 
(রাঃ) বলেন, আমি যদি এরূপ করি, তাতে দোষের কিছু নেই । কেননা আমি রাসূল 
(ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, তাদের স্পর্শ করা গুনাহের কাফফারা স্বরূপ । রাসূল (ছাঃ)-কে 
আরো বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চার দিকে সাত পাক ঘুরবে এবং তা পূর্ণ 
করবে, তার জন্য গোলাম আযাদের সমপরিমাণ নেকী হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 


কে বড় লাভবান ১৫১ 


আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তাওয়াফের সময় যতবার পা উঠাবে বা 
নামাবে ততবার আল্লাহ একটি গুনাহ ক্ষমা করবেন ও একটি নেকী নির্ধারণ করবেন’ 
(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী মিশকাত হা/২৫৮০; বাংলা মিশকাত হ/২৪৬৫) ৷ এ হাদীছ দ্বারা বুঝা 
গেল যে, হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয় । 
তাওয়াফের সময় প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করে গুনাহ মাফ হয় এবং একটি করে নেকী 
লেখা হয়। 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে, আমি 
শুবরুমার পক্ষ হতে হজ্জের নিয়ত করছি । রাসূল (ছাঃ) বললেন, শুবরুমা কে? সে 
বলল, আমার এক ভাই অথবা বলল, আমার এক আত্মীয় । তখন রাসূল বললেন, তুমি 
কি নিজের হজ্জ করেছ? সে বলল, জি না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে তুমি প্রথমে 
নিজের হজ্জ কর, পরে শুবরুমার হজ্জ করবে’ (আরব দাউদ, ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত 
হা/২৪১৪) । 
AO NF TRO RTH Bt EC EON yg be OAR 60 IE 5 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হজ্জ ও 

ওমরাকারীগণ হচ্ছে আল্লাহর দাওয়াতী যাত্রীদল । অতএব তারা যদি তার কাছে দো‘আ 

করেন, তিনি তা কবুল করেন এবং যদি তীর নিকট ক্ষমা চান, তিনি তাদেরকে ক্ষমা 

করে দেন’ (ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হ৷/২৪২১)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মাথার কেশ জড়ান 


১৫২ কে বড় লাভবান 


SL Ls 0 UL SS ‘ প্রভু হে! আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি 


তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, তোমার 
কোন শরীক নেই, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, সমস্ত প্রশংসা ও সমস্ত 
নে‘মত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার; তোমার কোন শরীক নেই’ । তিনি এই 
কয়টি কথার অধিক কিছু বলেননি (যৃভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪২৬) । 
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সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, ‘যে কোন মুসলমান তালবিয়া বলে, 
তার সাথে তালবিয়া বলে যা তার ডানে-বামে আছে, পূর্ব-পশ্চিমের সীমা পর্যন্ত-পাথর, 
গাছ বা মাটির ঢেলা’ (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৩৫)। 


জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় নয় বছর অতিবাহিত 
করলেন হজ্জ না করে, অতঃপর দশম বছর লোকের মধ্যে ঘোষণা করা হল যে, 
রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এ বছর হজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোক আগমন করল। 
অতঃপর আমরা তীর সাথে হজ্জে রওয়ানা হলাম এবং যখন যুলহুলায়ফা পর্যন্ত 
পৌছলাম, তখন (আবু বকরের স্ত্রী) আসমা বিনতু উমাইস মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকরকে 
প্রসব করলেন। অতএব আসমা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, এখন 
আমি কি করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি গোসল কর এবং কাপড়ের নেকড়া দ্বারা 
কষে লেঙ্গুট পর, তৎপর এহরাম বাধ । জাবের (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) 
মসজিদে (দুই রাক‘আত) ছালাত পড়লেন, অতঃপর কাছওয়া উটনীতে সওয়ার হলেন। 
অবশেষে যখন বায়দা নামক স্থানে উটনী তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাড়াল, তিনি 


UC LOO et OC 

জাবের (রাঃ) বলেন, তখন আমরা হজ্জ ছাড়া কিছুর নিয়ত করিনি, আমরা ওমরের কথা 
জানতাম না। অবশেষে যখন আমরা তার সাথে বায়তুল্লাহর হেরেমে পৌছলাম, তিনি 
হাজারে আসওয়াদে’ হাতে স্পর্শ করে চুমা দিলেন, অতঃপর সাত পাক বায়তুল্লাহ 


প্রদক্ষিণ করলেন; তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করলেন এবং চার পাক স্বাভাবিকভাবে 
চললেন। অতঃপর “মাকামে ইবরাহীম’-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআনের এ 


কে বড় লাভবান ১৫৩ 


আয়াত পাঠ করলেন, ‘এবং মাকামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থানে পরিণত কর’। এ 
সময় রাসূল (ছাঃ) দু'রাক‘আত ছালাত পড়লেন মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও 
বায়তুল্লাহর মধ্যখানে রেখে অপর বর্ণনায় আছে, এঁ দুই রাক‘আতে রাসূল (ছাঃ) সূরা 
কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ ও ‘কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন’ পড়েছিলেন। অতঃপর হাজারে 
আসওয়াদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাকে স্পর্শ করে চুমা দিলেন। তৎপর 
দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হলেন এবং যখন সাফার নিকটে পৌছলেন। 
তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, ‘নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন 
সমূহের অন্তর্গত’ । আর বললেন, আমি সেটা থেকে শুরু করব, যেখান থেকে আল্লাহ 
শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি সাফা হতে আরম্ভ করলেন এবং তার উপরে চড়লেন, 
যাতে তিনি আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন। তখন তিনি ক্ববিলা অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের 
দিকে ফিরে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা করলেন এবং তীর মহিমা বর্ণনা করলেন এবং 
বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই, 
তীরই শাসন এবং তীরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান । আল্লাহ ব্যতীত 
কোন মা‘বুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয় । তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তার 
বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন। 
এটা তিনি তিনবার বললেন এবং এদের মধ্যখানে কিছু দো‘আ করলেন । অতঃপর সাফা 
হতে অবতরণ করলেন এবং ত্রিতে মারওয়া অভিমুখে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না তীর 
পা উপত্যকা সমতলে গিয়ে ঠেকল। অতঃপর তিনি দৌড়িয়ে চললেন, যতক্ষণ না 
উপত্যকা অতিক্রম করলেন। যখন চড়াইতে উঠলেন স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন, 
যতক্ষণ না মারওয়া পৌছলেন। তথায় তিনি এরূপই করলেন, যেরূপ সাফার উপর 
করেছিলেন। এমনকি যখন মারওয়ার শেষ চলা সমাপ্ত হল, মারওয়ার উপর দাড়িয়ে 
লোকদের সম্বোধন করলেন, আর লোকেরা ছিল তখন নীচে । তিনি বললেন, যদি আমি 
আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতে পারতাম, যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তাহলে কখনও 
আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না এবং একে ওমরার রূপ দান করতাম । সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন এহরাম খুলে ফেলে এবং একে 
ওমরার রূপ দান করে। এসময় সুরাকা ইবনু মালেক ইবনে জুশুম দাড়িয়ে বলল, হে 
আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এটা কি আমাদের এ বছরের জন্যই, না চিরকালের জন্য? তখন 
রাসূল (ছাঃ) স্বীয় হাতের আঙ্গুল সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দু'বার বললেন, ওমরা 
হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করল । না, বরং চিরকালের জন্য, চিরকালের জন্য । 


এ সময় আলী (রাঃ) ইয়ামন হতে (তিনি তথায় বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন) নবী 


করীম (ছাঃ)-এর কুরবানীর পশু নিয়ে আসলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি এহরাম বেঁধেছিলে কিসের? তিনি বললেন, আমি এরূপ বলেছি, হে 


১৫৪ কে বড় লাভবান 


আল্লাহ! এহরাম বাধছি যেভাবে এহরাম বেধেছেন তোমার রাসূল । তখন রাসূল 
বললেন, তবে তুমি এহরাম খুল না। কেননা আমার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে। 
জাবের বলেন, যে সকল পশু আলী ইয়ামন হতে এনেছিলেন, আর যা নবী করীম (ছাঃ) 
নিজে সাথে এনেছিলেন তা একত্রে হল একশত ৷ জাবের বলেন, সুতরাং নবী করীম 
(ছাঃ) এবং যাদের সাথে তার ন্যায় কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সবাই এহরাম 
খুলে ফেলল এবং মাথা ছাটাল। অতঃপর যখন (৮ যিলহজ্জ) তারবিয়ার দিন আসল, 
(যারা এহরাম খুলে ফেলেছিলেন তারা) সবাই নতুনভাবে এহরাম বাধলেন এবং মিনার 
দিকে রওয়ানা হলেন এবং নবী করীম (ছাঃ)ও সওয়ার হয়ে গেলেন এবং তথায় যোহর- 
আছর, মাগরিব-এশা ও ফজরের ছালাত পড়লেন। অতঃপর তথায় সামান্য সময় 
অপেক্ষা করলেন, যাতে সুর্য উঠল । এসময় তিনি হুকুম করলেন, কেউ গিয়ে যেন 
নামিরায় তার জন্য একটি পশমের তাবু টানায় এবং রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) সেদিকে রওয়ানা 
হয়ে গেলেন। তখন কুরাইশরা জাহেলিয়াতে করত (এবং সাধারণের সাথে আরাফাতে 
অবস্থান করবেন না, যাতে তাদের মান হানি হয়); কিন্তু রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) সম্মুখে অগ্রসর 
হতে থাকলেন, যতক্ষণ না আরাফার নিকটে গিয়ে পৌছলেন এবং দেখলেন, তথায় 
নামিরায় তার জন্য তাবু খাটান হয়েছে। সুতরাং তিনি সেখানে অবতরণ করলেন (ও 
অবস্থান গ্রহণ করলেন) । অবশেষে যখন সুর্য ঢলে পড়ল তিনি তার কাছওয়া উটনী 
সাজাতে আদেশ দিলেন, আর তা সাজানো হল এবং তিনি ‘বাতনে ওয়াদী’ বা আরানা 
উপত্যকায় পৌছলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন- 


‘তোমাদের একের জান ও মাল তোমাদের অপরের প্রতি (সকল দিনে, সকল মাসে, 
সকল স্থানে) হারাম, যেভাবে এদিনে, এ মাসে, এ শহরে হারাম ৷ শুন, মূর্খতার যুগের 
সকল অপকর্ম রহিত হল এবং মূর্খতার যুগের রক্তের দাবীসমূহও রহিত হল, আর 
আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম, তা হল (আমার 
নিজ বংশের আয়াশ) ইবনু রবী‘আ ইবনে হারেছের রক্তের দাবী । সে বনী সাদ গোত্রে 
দুধপান অবস্থায় ছিল, এমন অবস্থায় হুযাইল ইবনু হারেছের লোকেরা তাকে হত্য করে। 
এভাবে মুর্খতার যুগের সুদ রহিত হল, আর আমাদের সুদসমূহের যে সুদ আমি প্রথমে 
রহিত করলাম, তা হল (আমার চাচা) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের সুদ । তা সমস্ত 
রহিত হল। 


দ্বিতীয় কথা হল, ‘তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা 
তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর জামানতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের গুপ্ত অঙ্গকে 
অপর কাউকেও যেতে না দেয়, যা তোমরা অপসন্দ করে থাক । যদি তারা তা করে, 
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ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন ও বস্তের ব্যবস্থা করবে (বাসস্থানসহ) । 


তৃতীয় কথা হল, ‘আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা 
তা ধরে থাক, তবে তোমরা আমার পর কখনও বিপথগামী হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর 
কিতাব ও আমার সুন্নাত’ ৷ 


হে লোকসকল! তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন কি বলবে? তারা উত্তরে 
বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে আল্লাহর বাণী পৌছে 
দিয়েছেন, স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। 
তখন তিনি আপন শাহাদত অঙ্গুলী আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং তা দ্বারা মানুষের দিকে 
ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক । 


অতঃপর বেলাল আযান দিলেন ও একামত বললেন এবং রাসূল (ছাঃ) যোহর পড়লেন । 
বেলাল পুনরায় একামত বললেন এবং রাসূল (ছাঃ) আছর পড়লেন এবং তাদের 
মধ্যখানে অপর কোন নফল পড়লেন না। তৎপর তিনি কাছওয়া উঠনীতে সওয়ার হয়ে 
মাওকেফে (অবস্থানস্থলে) পৌছলেন এবং তার পিছন দিক (জাবালে রহমতের নীচে) 
পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মাশাতকে আপন সম্মুখে করে ক্ববিলার দিকে হলেন। 
এভাবে তিনি দাড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ না সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং পিত্তাভ বর্ণ 
কিছুটা চলে গেল । অবশেষে সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর 
তিনি উসামাকে স্বীয় সওয়ারীর পিছনে বসালেন এবং সওয়ারী চালাতে লাগলেন যতক্ষণ 
না মুযদালিফায় পৌছলেন। তথায় তিনি এক আযান ও দুই একামতের সাথে মাগরিব ও 
এশা পড়লেন এবং তাদের মধ্যখানে কোন নফল পড়লেন না। অতঃপর শুয়ে থাকলেন, 
যতক্ষণ না উষা উদয় হল । তৎপর যখন উষা পরিষ্কার হয়ে গেল আযান ও একামতের 
সাথে ফজরের ছালাত পড়লেন। অতঃপর তিনি কাছওয়ায় সওয়ার হলেন, যাতে তিনি 
মাশ‘আরুল হারাম নামক স্থানে পৌছলেন। তথায় তিনি ক্বববিলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট 
দো‘আ করলেন, তীর মহত্ব ঘোষণা করলেন, কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তীর 
একত্ব ঘোষণা করলেন। তিনি তথায় দাড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন, যতক্ষণ না 
আকাশ খুব ফর্সা হয়ে গেল । অতঃপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই সওয়ারী চালিয়ে দিলেন 
এবং (স্বীয় চাচাত ভাই) ফযল ইবনু আব্বাসকে সওয়ারীর পিছনে বসালেন, যাতে তিনি 
‘বাতনে মুহাসসির’ নামক স্থানে পৌছলেন এবং সওয়ারীকে কিছু উত্তেজিত করলেন। 
অতঃপর তিনি মধ্যম পথ ধরলেন যা বড় জামরার দিকে গিয়েছে। সুতরাং তিনি এঁ 
জামরার নিকট পৌছলেন, যা গাছের নিকটে আছে (অর্থাৎ বড় জামরা) এবং বাতনে 
ওয়াদী অর্থাৎ নীচের খালি জায়গা হতে তার উপর সাতটি কাকর মারলেন, মর্মর দানার 
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মত কীাকর এবং প্রত্যেক কাকরের সাথে আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর সেখান 
হতে ফিরলেন কুরবানীর স্থানের দিকে এবং নিজ হাতে তেষট্রিটি উট কুরবানী করলেন, 
আর যা বাকী থাকল তা আলীকে দিলেন। তিনি তা কুরবানী করলেন তিনি স্বীয় 
পশুতে আলীকেও শরীক করলেন। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যাতে প্রত্যেক পশু হতে 
কিছু অংশ নেওয়া হয় এবং একত্রে পাকনো হয়। তদানুযায়ী একটি ডেগে তা পাকানো 
হল এবং তারা উভয়ে তার গোশত খেলেন ও শুরুয়া পান করলেন । অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) সওয়ার হলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় গিয়ে যোহর 
পড়লেন । অতঃপর তিনি (আপন গোত্র) বনী আব্দুল মুত্তালিবের নিকট পৌছলেন, যারা 
বনী আব্দুল মুত্তালিব! টান, টান, যদি আমি আশংকা না করতাম যে, পানি পান 
করানোর ব্যাপারে লোক তোমাদেরকে পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও 
তোমাদের সাথে পানি টানতাম । তখন তারা তাকে এক বালতি পানি দিলেন এবং তা 
হতে তিনি কিছু পান করলেন’ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত হ/২৪৪০)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে তামাত্নু করেছিলেন 
হজ্জের সাথে ওমরা মিলিয়ে । তিনি যুলহুলায়ফা হতে কুরবানীর পশু সাথে নিলেন এবং 
প্রথমে তালবিয়া বললেন ওমরার, অতঃপর তালবিয়া বললেন, হজ্জের । সুতরাং 
লোকেরাও তামাত্নু করল নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের সাথে ওমরা মিলিয়ে । 
তাদের মধ্যে কেউ কুরবানীর পশু সঙ্গে নিল আর কেউ তা সাথে নিল না। অতঃপর 
যখন নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় পৌছলেন, লোকদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, সে যেন হালাল মনে না করে এমন কোন বিষয়কে, যা 
(এহরামের কারণে) তার প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছে, যতক্ষণ না সে স্বীয় হজ্জ সম্পন্ন 
করে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে যেন 
বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ করে এবং মাথা ছাটিয়ে হালাল হয়ে যায় । 
অতঃপর হজ্জের এহরাম বাধে এবং কুরবানীর পশু নেয় । আর যে কুরবানীর পশু নিতে 
পারবে না, সে যেন তিন ছিয়াম রাখে হজ্জের মওসুমে আর সাত দিন যখন বাড়ীতে 
ফিরে যাবে। 


অতএব রাসূল প্রথমে ওমরার জন্য বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন, যখন মন্ধায় পৌছলেন 
এবং হাজারে আসওয়াদে চুমা দিলেন। তিনি তওয়াফে তিনবার জোরে চললেন আর 
চারবার স্বাভাবিক হাঁটলেন । যখন তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ শেষ করলেন মাকামে 
ইবরাহীমের নিকট দু’রাক‘আত ছালাত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। অতঃপর 
রওয়ানা হলেন এবং ছাফা-মারওয়ায় গিয়ে সাতবার ছাফা-মারওয়ার সাঈ করলেন। 
কিন্তু তৎপর তিনি হালাল করলেন না (এহরামের কারণে) যা তার প্রতি হারাম হয়ে 
গিয়েছিল, যতক্ষণ না স্বীয় হজ্জ সমাপন করলেন । অর্থাৎ কুরবানীর তারিখে কুরবানী 
করলেন এবং (মিনা হতে) মনঙ্ধায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। অতঃপর পূর্ণ 
হালাল হয়ে গেলেন এহরামের কারণে যা তীর প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছিল তা হতে । 
আর লোকদের মধ্যে যে কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিল সেও অনুরূপ করল, যা 
রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) করেছিলেন (মুভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হ/২৪৪২) ৷ 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা হতে ওরয়ানা হয়ে মক্কায় 
পৌছলেন, অতঃপর হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে চুমা দিলেন, 


১৫৮ কে বড় লাভবান 


তৎপর বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। অতঃপর ছাফার উপর চড়লেন, যাতে তিনি 
বায়তুল্লাহ দেখতে পান। তৎপর হাত উঠালেন এবং আল্লাহর যিকির ও দো‘আ করতে 
থাকলেন যা তিনি চাইলেন (আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৬০)। 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে 
বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! ক্ব্য়ামতের দিন আল্লাহ তাকে উঠাবেন, তখন তার দু’টি চোখ 
হবে যদ্দারা তা দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে যদ্দারা তা বলবে এবং যে তাকে 
ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে’ (তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হ/২৪৬৩)। 
VOL BNE SLE GSE EA 0 A HES We OE ME MLS 9 PE ” oc os 
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আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাজারে আসওয়াদ ও 
রুকনে ইয়ামানীর মধ্য জায়গায় এরূপ দো‘আ করতে শুনেছি, ‘হে প্রভু! তুমি 
আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের 
আগুন হতে বাচাও’ (আৰু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৬৬)। 
EC ms LE AIA ish JE LE Ef I i of nl 
Ss 0 Hs eh oh U5 Eb FI CY 
আবেস ইবনু রবী‘আহ বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে হাজারে আসওয়াদে চুমা দিতে 
দেখেছি এবং এ কথা বলতে শুনেছি, আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, তুমি একটা পাথর যা 
কারো উপকার করতে পারে না, কারো ক্ষতিও করতে পারে না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ)-কে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুমা দিতাম না’ 
(মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হ৷/২৪৭৩)। 
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কে বড় লাভবান ১৫৯ 


আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিনে 
অন্যদিনের চেয়ে বেশী মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। তিনি সেদিন তাদের অতি 
নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন এরা কি 
চায় বল? তারা যা চায় আমি তাই দিব’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৯৪; বাংলা মিশকাত হা/২৪৭৮) ৷ 
এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আরাফার দিন প্রচুর মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া 
হয়। সেদিন মানুষ আল্লাহর কাছে যা চাইবে তিনি তাই দান করবেন। সেদিন আল্লাহ 
মানুষকে দেয়ার জন্য খুব নিকটবর্তী হয়ে যান। 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘হাজারে আসওয়াদ যখন জাহান্নাম 
থেকে অবতীর্ণ হয় তখন দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গুনাহ 
তাকে কাল করে দিয়েছে’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৭৭; বাংলা মিশকাত 
হা/২৪৬২)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, লাঠি, হাত বা ইশারা করে যে কোনভাবে 
হাজারে আসওয়াদকে চুমা দিতে পারলে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। গুনাহর খারাপ 
প্রতিক্রিয়া রয়েছে । যার প্রমাণ এই পাথর । 


দান এমন একটি নেকীর কাজ যা দ্বারা আল্লাহর বিশেষ রহমত পাওয়া যায়। কোন 
ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আশায় গোপনে দান করতে পারলে ব্ৰ্য়ামতের দিন যখন 
আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না তখন আল্লাহ তাকে তার বিশেষ ছায়া 
তলে রাখবেন মানুষকে বিপদ থেকে বাচানোর জন্য ব্ব্য়ামতের দিন দান হবে প্রমাণ 
স্বরূপ । 
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১৬০ কে বড় লাভবান 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তার 
ছায়া দিবেন যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না । (১) ন্যায়পরায়ন শাসক, 
(২) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা 
মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না 
যাওয়া পর্যন্ত, (8) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে । আল্লাহর 
ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তীর জন্যই পৃথক হয়ে যায়, (৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে 
আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে, (৬) এমন ব্যক্তি 
যাকে কোন সম্ভান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং 
(৭) সে ব্যক্তি যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান 
হাত কি দান করে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৭০১; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৯) 


এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্র্য়ামতের দিন যখন কোন ছায়া থাকবে না তখন 
আল্লাহ তা‘আলা সাত শ্ৰেণীর লোককে বিশেষ ছায়া তলে রাখবেন । তার মধ্যে এক 
শ্রেণীর লোক হচ্ছে আল্লাহর পথে গোপনে দানকারী ৷ প্রকশ্যে দান করা জায়েয হলেও 
গোপনে দান করলে যেমন নেকী হয় প্রকাশ্যে দান করলে তেমন নেকী হয় না । অতএব 
বড় লাভবান হওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর পথে দান করা । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দান মানুষের সম্পদকে হ্রাস করে 


না। আর তা বান্দাকে ক্ষমা করে, তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় 
প্রকাশ করে আল্লাহ তাকে উন্নত করেন’ (মনসলিম, মিশকাত হা/১৮৮৯; বাংলা মিশকাত হ/১৭৯৫) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন জিনিসের এক 


আহ্বান করা হবে, অথচ জান্নাতের দরজা অনেক (আটটি) ৷ সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত 


কে বড় লাভবান ১৬১ 


আদায়কারী হবে তাকে ছালাতের দরজা হতে আহ্বান করা হবে এবং যে ব্যক্তি 
দানকারী হবে তাকে দানের দরজা হতে আহ্বান করা হবে’ (রৃখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/১৭৯৭)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, দানকারীদের জন্য জান্নাতে একটি নির্ধারিত 
দরজা থাকবে এবং সে দরজা হতে তাকে ডাকা হবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বলেলেন, ‘হে মুসলিম মহিলাগণ! 
তোমাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশিনী যেন আপন প্রতিবেশিনীকে উট বা ছাগলের একটি 
খুর দান করাকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করে’ (অর্থাৎ সামান্য হলেও যেন দান করে) (মুত্তাফাক্‌ 
আলাইহ, বাংলা মিশকাত হ/১৭৯৮) ৷ 


/ Bt 0 0 Lh EG EE A Ne OE HL am CEE AE oe LSS 2 th EG GLB Bi 
Lr OLS Y ade Sl he Bl JD JE JG as Sl 2D 
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আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন ভাল কাজকেই 
তুচ্ছ মনে করবে না, যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে প্রসন্ন মুখে সাক্ষাৎ করা’ 
(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮০০)। 
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আবু মূসা আ্শ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলমানেরই 
দান করা উচিত৷ ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি দান করার কিছু না পায়? রাসূল 
(ছাঃ) বললেন, তখন সে যেন স্বীয় হাতে কাজ করে, অতঃপর তা দ্বারা নিজেও উপকৃত 
হয় এবং অন্যকেও দান করে। তারা বললেন, যদি সে এই ক্ষমতা না রাখে অথবা এটা 
করতে না পারে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে উৎপীড়িত অভাবগ্রস্তের (শারীরিক) 
সাহায্য করবে । তারা বললেন, যদি সে এরূপও করতে না পারে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 
তখন সে যেন ভাল কাজের উপদেশ দেয়। তারা বললেন, যদি সে এটাও না করে? 


১৬২ কে বড় লাভবান 


রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে যেন অন্ততঃ মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে । এটাই তার 
পক্ষে দান’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হ৷/১৮০১)। 
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প্রত্যেক দিনে যাতে সূর্য উদিত হয় একটি দান করা উচিত । দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় 
বিচার করাও একটি দান এবং কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠতে সাহায্য করা, 
তাকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে দেওয়া অথবা তার কোন আসবাব তার উপর উঠিয়ে 
দেওয়াও একটি দান। কারও সাথে উত্তম কথা বলাও একটি দান। ছালাতের জন্য 
প্রত্যেক পদক্ষেপও একটি দান এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও একটি 
দান’ (মৃত্তাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮০২) ৷ 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক আদম সন্তানকেই তিনশত 
ষাটটি (৩৬০) গ্রন্থি সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে এঁ তিনশত ষাট সংখ্যা 
পরিমাণ আল্লাহু আকবার বলল, আল-হামদুলিল্পাহ বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, 
আস্তাগফিরুল্লাহ বলল অথবা মানুষের চলার পথ হতে একটি পাথর বা কাটা বা হাড় 
সরিয়ে দিল অথবা কাকেও কোন ভাল কাজের উপদেশ দিল, অথবা কোন খারাপ কাজ 
হতে নিষেধ করল, এ ৩৬০ সংখ্যা পরিমাণ- সেদিন সে চলতে থাকল (বেঁচে থাকল) 
নিজেকে জাহান্নাম হতে দূরে রেখে’ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮০৩) ৷ 


কে বড় লাভবান ১৬৩ 
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আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক সুবহানাল্লাহ বলাই 
একটি ছাদাকা, প্রত্যেক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একটি ছাদাকা এবং ভাল কাজের 
উপদেশ দেওয়াও একটি ছাদাকা এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি ছাদাকা । 
এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি ছাদাকা ৷ ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর তাতেও 
কি তার ছওয়াব হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল দেখি! যদি তোমাদের কেউ 
তা হারামে স্থাপন করত, তবে তার জন্য তাতে গোনাহ হত কি-না? এরূপে যখন সে 
তাকে হালালে স্থাপন করল, তাতেও তার ছওয়াব হবে’ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত 
হ/১৮০৪)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘কত উত্তম দান দুধেল উটনী ও 
দুধেল ছাগী, যা দুধ পানের জন্য কাউকে ধারে দেওয়া হয়, যা সকালে এক ভাণ্ড দুধ 
দেয় ও বিকালে এক ভাণ্ড’ (মুতাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হ/১৮০৫)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি 
গাছের ডালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, অবশ্যই আমি এটা মুসলমানদের পথ 
হতে সরিয়ে ফেলব, যাতে এটা তাদেরকে কষ্ট না দেয়। অতঃপর সে তা সরিয়ে 
ফেলল । ফলে লোকটিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০৫)। 


১৬৪ কে বড় লাভবান 
Bb Le SH IA IG a LB Ee Al MY Cl IU BY A 
আবু বারযা আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! 
আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন, যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি । রাসূলুল্লাহ 


(ছাঃ) বলেলেন, তুমি মুসলমানদের পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করবে’ (মুসলিম, 
বাংলা মিশকাত হ৷/১৮১১) ৷ 


এতে বুঝা গেল যে, যে কাজ মানুষ বা প্রাণীর উপকার সাধন করে সেটাই দান। রাস্তা 
হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরানোও একটি ছাদাক্বা । এমন কাজের পরিণাম জান্নাত । এই 
তিনটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হরতাল ডেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করা হারাম । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দান করার 
কারণে একটি পতিতা মহিলাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। একটি কুপের পাড়ে উপবিষ্ট 
একটি কুকুরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখল কুকুরটি হাপাচ্ছে এবং 
পিপাসায় মৃত্যুর উপক্রম হয়েছে। এ দেখে সে নিজের মোযা খুলে মাথার ওড়নায় বেধে 
কুকুরটির জন্য পানি উঠাল। এ কারণে তাকে মাফ করে দেয়া হল। এসময় রাসূল 
(ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, (হে আল্লাহর রাসূল!) পশুর সেবায়ও কি আমাদের জন্য 
নেকী রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর সেবায়ই নেকী রয়েছে’ (রুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/১৯০২, বাংলা মিশকাত হা/১৮০৭) ৷ প্রাণীর সেবা করা ছাদাক্ব। আর এই সেবার 
বিনিময় ক্ষমা । যেমন একজন পতিতা মহিলা প্রাণীর সেবা করে ক্ষমা পেয়েছে। কুকুর 
একটি নিকৃষ্টতর প্রাণী । তার সেবার মাধ্যমে যদি কোন পতিতা মহিলা মুক্তি পেতে 
পারে, তাহলে মানব সেবা কতই না উত্তম! আমাদের পর্শ্বে পীড়িত, রুগ্ন, অসহায় 
অনেক মানুষ থাকে । যাদের সেবায় এগিয়ে আসা আমাদের যররী কর্তব্য । 
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কে বড় লাভবান ১৬৫ 


ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই 
দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্ৰ্য়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে 
ছায়৷ গ্রহণ করবে’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪)। 
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মুসলমান দাসকে মুক্ত করবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে’ (সিলসিলা ছহীহাহ 
হ/১৮২৮) । 
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আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘গোপন 
দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়’ (সিলসিলা ছহীহাহ হ/১৮৪০)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা 


যায় যে, গোপন দান এমন এক ইবাদত যা প্রতিপালকের রাগকে মুছে দেয়। আল্লাহ 
SU RETOUR 
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আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন কোন মুসলমান 
স্বীয় পরিবারের প্রতি কোন খরচ করে আর তার ছওয়াবের আশা রাখে তা তার জন্য 
দানস্বরূপ হয়’ (বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮৩৪)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একটি দীনার তুমি 


আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার তুমি গোলাম আযাদ করায় খরচ করেছ, 
একটি দীনার তুমি একজন দরিদ্রকে দান করেছ এবং একটি দীনার তুমি তোমার 


১৬৬ কে বড় লাভবান 


পরিবার-পরিজনের প্রতি খরচ করেছ- এদের মধ্যে যেটি তোমার পরিবারের প্রতি ব্যয় 
করেছ, সেটিই হল ছওয়াবের দিক দিয়ে অধিক বড়’ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮৩৫)। 
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আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তুমি 


শুরুয়া পাক করবে তাতে পানি বেশী দিবে, অতঃপর ত দ্বারা তুমি তোমার প্রতিবেশীদের 
খবরগিরি করবে’ ৷ অর্থাৎ তাদেরও দান করবে (ম্নসলিম, বাংলা মিশকাত হ/১৮৪১)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত একবার তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান 
শ্ৰেষ্ঠ? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘গরীবের কষ্টের দান এবং তুমি তোমার দান আরম্ভ করবে 
তোমার অধীনস্থদের থেকে’ (আরু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৪২)। 
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আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন স্ত্রী তার 
ঘরের খাদ্য হতে কিছু দান করে অপচয় না করে, তার ছওয়াব হয়, সে যে দান করল 
তার কারণে এবং স্বামীর ছওয়াব হয় সে যে উপার্জন করল তার কারণে মাল রক্ষক 
খাজাঞ্চীর জন্যও রয়েছে তার অনুরূপ । এতে একে অন্যের ছওয়াবের কিছুই কম করবে 
না’ (মুতভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৫১) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন স্ত্রী দান 
করে স্বীয় স্বামীর উপার্জন হতে তার অনুমতি ব্যতীত, তার ছওয়াব হয় স্বামীর অর্ধেক’ 
(ম্ৃভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হ৷/১৮৫২) । 


কে বড় লাভবান ১৬৭ 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখনই আল্লাহর 

বান্দাগণ ভোরে উঠে, আকাশ হতে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন 

বলেন, হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি 

কৃপণকে সর্বনাশ দাও’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৬) । 
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আসমা বিনতু আবু বকর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, ‘দান করতে 
থাকবে এবং তাতে হিসাব করবে না, যাতে হিসাব করেন আল্লাহ তোমাকে দান করতে 
এবং ধরে রাখবে না যাতে আল্লাহ ধরে রাখেন তোমার ব্যাপারে । তোমার সামর্থ্য 
অনুসারে সামান্য হলেও দান করবে’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৭) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌ বলেন, 
‘হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব’ (মৃভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা 
মিশকাত হা/১৭৬৮) । 
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হে আদম সন্তান! তোমার আবশ্যকের অতিরিক্ত যা আছে, তা দান করবে- এটা তোমার 
জন্য মঙ্গল এবং তাকে ধরে রাখবে- এটা তোমার জন্য অমঙ্গল । তবে নিন্দার যোগ্য 
হবে না তুমি তোমার জীবন ধারণ পরিমাণ ধরে রাখায় এবং প্রথমে দান করবে তোমার 
অধীনস্থদের' (মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৯) । 


১৬৮ কে বড় লাভবান 

el ob as 2 5 a ds Lo BILLS JB JU BE ff He 

of Se ls ALS ON 2 UB ll OF wll VEN DG Cy Ub 
EE NEN Ass NSE 

জাবের ইবনু আব্দুল্াহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যুলুম হতে বেঁচে 

থাকবে, কেননা যুলুম ক্র্য়ামতের দিন অন্ধকারস্বরূপ হবে এবং বেঁচে থাকবে কৃপণতা 

হতে, কেননা কৃপণতা ধ্বংস করেছে তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে । কৃপণতা 


তাদেরকে উদ্দ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি’ (মুত্তাফাক্‌ 
আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৭১)। 
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হারেছা ইবনু ওহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘দ্রুত 
দান কর। কেননা তোমাদের প্রতি এমন সময় আসবে, যে সময় মানুষ স্বীয় দান নিয়ে 
ফিরবে; কিন্তু দান গ্রহণ করার মত কাউকেও পাবে না। তখন লোক বলবে, যদি তা 


(ম্ৃভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত হ৷/১৭৭২) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল 
(ছাঃ)! ছওয়াবের দিক দিয়ে কোন দান বড়? তিনি বললেন, ‘যখন তুমি সুস্থ থাক, 
ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর, অপরদিকে ভয় কর তুমি দারিদ্রের এবং আশা রাখ ধনী 
হওয়ার- তখনকার দান। সুতরাং তুমি অপেক্ষা করবে না দান করতে তোমার প্রাণ 
ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় পর্যন্ত, তখন তুমি বলবে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল 
অমুকের জন্য অথচ মাল অমুকের হয়েই গিয়েছে’ (ম্ৃভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত 
হা/১৭৭৩) । 


কে বড় লাভবান ১৬৯ 
ঝণএ্রস্তকে অবকাশ প্রদানকারী 


কোন ব্যক্তির উপর যদি খণের পরিমাণ তার ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক হয়, সে ক্ষেত্রে 
পাওনাদারগণের জন্য কল্যাণকর হবে খণীকে অবকাশ দান করা । খণগ্রস্তকে অবকাশ 
দানকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা ক্ৰবয়ামতের মাঠে বিশেষ ছায়া তলে রাখবেন। 
আল্লাহ এমন লোককে ক্ষমা করে জার্নাত দান করবেন । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক ব্যক্তি লোকদেরকে খণ দিত । 
সে তার কর্মচারীকে বলত, কোন ব্যক্তিকে ঝণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা 
করে দিও হয়তো এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূল 
(ছাঃ) বললেন, এঁ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট পৌছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে 
দেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০১; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৫) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি খণ পরিশোধে অক্ষম হলে এবং তাকে খণ 
হতে মুক্তি দিলে আল্লাহ খণদাতাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবেন। 
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আবু ক্বাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এ 
কামনা করে যে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্বয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দেন, সে 
যেন খণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে 
দেয়’ (্লসলিম, মিশকাত হ৷/২৯০২; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৬) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ক্র্য়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি এবং ভয়াবহ 
পরিস্থিতি হতে রক্ষা পেতে হলে খচণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে হবে। 
HS RE EES ESE ELE NLS EE SE 


/ 


oc Ee OES ES ES EEE LAE) 


১৭০ কে বড় লাভবান 


আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি খঝণ 
পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা খণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে 
ক্বযামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দিবেন’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩; বাংলা মিশকাত 
হ/২৭৭৭)। 
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আবু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি ঝণ 
পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা তার ঝণ মাফ করে দিবে, আল্লাহ 
তা'আলা তাকে ক্্য়ামতের দিন রহমতের এক বিশেষ ছায়া দান করবেন!’ (মুসলিম, বাংলা 
মিশকাত হা/২২৭৮)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় খণ মুক্ত 


করলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ক্ন্য়ামতের মাঠে রহমতের বিশেষ ছায়া 
দান করবেন। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি কঠোরতার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 
নিকট প্রাপ্যের তাগাদা করল। এতে ছাহাবীগণ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 
রাসুলুল্লাহ ছাহাবীগণকে বললেন, তাকে কিছু বল না। কারণ পাওনাদার কঠোর উক্তি 
প্রয়োগ করতে পারে। তার প্রাপ্য পরিশোধের জন্য একটি উট ক্রয় করে তাকে দিয়ে 
দাও । ছাহাবীগণ বললেন, তার প্রাপ্য উট অপেক্ষা বড় উট ভিন্ন অন্য উট পাওয়া যাচ্ছে 
না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বড়টিই ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে 
উত্তম এঁ ব্যক্তি, যে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে উত্তম’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা মিশকাত 
হ/২৭৮০)। 


Lb Lash os 96 or a6 di do di U5 EE do) EIA af 
Et BY 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘সক্ষম ব্যক্তির জন্য 
(অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে) টাল-বাহানা করা অন্যায় । তোমাদের কারো প্রাপ্য পরিশোধে 


কে বড় লাভবান ১৭১ 


খাণী ব্যক্তি অপর সক্ষম ব্যক্তির দায়িত্ব দিলে তা অনুমোদন করা কর্তব্য’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, 
বাংলা মিশকাত হা/২৭৮১) । 


Go EAR LL FS NEE ED TE A FES NOD Gh SD BLE BD A ALBIN 100 TEED: 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি অপর লোকের 
মাল (খণরূপে) গ্রহণ করে তা পরিশোধ করার নিয়তের সাথে, আল্লাহ তাআলা তার ঝণ 


পরিশোধ (করায় সাহায্য) করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গহণ করে খণদাতার মাল 
বিনষ্ট করার নিয়তে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন’ (বৃখারী, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮৪)। 


‘Els EM LES de de BIG UG UG IU BE ft 
‘ SRE BEE BLOC E oder Bron Oh HEE EER SE BR G SE 
So dl Jw) dG Silex os dl AST pe pf Un Lis lo BY a 
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আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর 
রাসূল! বলুন তো যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই দৃঢ়পদ থেকে, ছওয়াব লাভের 
উদ্দেশ্যে সম্মুখ পানে অগ্রগামী থেকে, পশ্চাদপদ না হয়ে, তবে আল্লাহ আমার সমস্ত 
গোনাহ মাফ করে দিবেন কি? রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যা । অতঃপর এ ব্যক্তি চলে 
যেতে লাগল পিছন হতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, কিন্তু ঝণ মাফ হবে 
না। জিবরীল (আঃ) এসে এ কথাই বলে গেলেন’ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮৫)। 
0% READE ALG refs By ৰ Yl Aes SE a ° 4 ee) os = 
LEED in JE ns ale Bl he BM dy) NN pon rs on MA 
UY 3B 
আব্দুল্াহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 
“শহীদের সমস্ত গোনাহই মাফ করা হয়, খণ ব্যতীত’ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত হ/২৭৮৬) । 


জিহাদের সংজ্ঞা : জিহাদের আভিধানিক অর্থ সংগ্রাম, যুদ্ধ, প্রচেষ্টা, সাধনা, পূর্ণশক্তি 
প্রয়োগ করা পারিভাষিক অর্থে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত করার জন্য আল্লাহর পথে শক্তি- 
সামর্থ দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দ্বীনের সার্বিক সহযোগিতা করা । জিহাদ 
দু'ধরনের হতে পারে। (১) আল্লাহর পথে (নিজের কোন হালাল সম্পদ রক্ষার্থে) জান- 


১৭২ কে বড় লাভবান 


মাল নিয়ে শক্তি সহকারে ঝাপিয়ে পড়া । (২) নফসকে ঠিক রাখা বা শয়তান ও 
ফাসেকদের কুমন্ত্রণা হতে অন্তরকে ন্যায়ের প্রতি অটল রাখা জিহাদের ব্যাপারে মহান 
আল্লাহ কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতে তীর রাসূল (ছাঃ) এবং মুমিনদেরকে লক্ষ করে 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে আল্লাহ ও তার 
রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী জিহাদ করা ফরয । জিহাদের গুরুত্‌ ও ফযীলত 
অনেক ৷ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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ea) 53) I v১ ols 3 
‘হে ঈমানাদারগণ! আমি তোমাদেকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব না, যা 
তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে 
আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূলের প্রতি এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন 
দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আর এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা 
জানতে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ 


করাবেন । যার নিম্ন্দেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত এবং তা এমন মনোরম যা অনন্তকাল 
বসবাসের জন্য, এটাই মহা সাফল্য’ (ছফ ১০-১২) । 


আল্লাহ আরো বলেন, Ml He OY A dB LG Pl ALLS 


-৩%5,2 ‘আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে 
করো না। বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত” (আলে ইমরান 


১৬৯) অন্যত্ৰ তিনি আরো বলেন, 
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তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর মারে ও মরে। 


কে বড় লাভবান ১৭৩ 


তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রর্ততে অবিচল । আর আল্লাহর চেয়ে 
প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা 
তোমরা করছ তার সাথে । আর এ হল মহান সাফল্য’ (তওবা ১১১) । 


জিহাদের গুরুত্‌ ও ফযীলত এবং মুজাহিদ ও শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে । তন্মধ্যে কতিপয় হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হল ।- 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ ও তার 
রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, ছালাত আদায় করল ও রামাযান মাসের ছিয়াম পালন 
করল, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক তাকে 
জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্্‌ হয়ে যায়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌছে দিব না? তিনি বললেন, আল্লাহর 
পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে ১০০টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত 
রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। তোমরা আল্লাহর 
নিকট চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে । কেননা এটাই হল সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ 
জান্নাত । এর উপরিভাগে করুণাময় আল্লাহর আরশ । সে স্থান হতে জান্নাতের নদী সমূহ 
প্রবাহিত হচ্ছে’ (বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৮৭, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৩)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল 
যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্বের 
অধিকারী । যার উচ্চতা আসমান-যমীনের ব্যবধান সমান । যার উপর আল্লাহর আরশ । 
যেখান হতে জান্নাতের ঝর্ণা প্রবাহিত । 

8 El JE A) cp dn Go BILD IG IG Bs do) HP af 
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১৭৪ কে বড় লাভবান 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর পথে 
সত্যিকার জিহাদাকারী জিহাদ হতে ফিরে না আসা পর্যন্ত এমন ছিয়াম পালনকারী ও 
ছালাত আদায়কারীর মত যে সর্বদা আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াতে রত থাকে এবং 
অবিরত অক্লান্ত অবস্থায় ছিয়াম ও ছালাতে মশগূল থাকে’ (অর্থাৎ জিহাদে গমন করার 
পর মুজাহিদের জন্য সর্বদা ইবাদতের ছওয়াব প্রদান করা হয়) ( মুভাফাক্‌ আলাইহ, বাংলা 
মিশকাত হা/৩৬১৪) । 

অন্য বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যার হাতে 
আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হচ্ছে আমি আল্লাহর পথে 
নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই, আবার জীবন লাভ করি এবং 
আবার নিহত হই । তারপর পুনরায় জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই’ (বৃখারী, মুসলিম, 
বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৪) । 
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সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর 


রাস্তায় একদিন পাহারা দেওয়া সমস্ত দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম’ 
(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হ৷/৩৬১৭)। 


of ১b ov EN ed EEA SHR be Si HER REE HSA Ase 2 Lo 
ETS 
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর পথে একটা 


সকাল কিংবা একটা সন্ধ্যা ব্যয় কর৷ দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত কিছু হতে উত্তম’ 
(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হ৷/৩৬১৮) । 
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আবু আবৃস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তির পদদ্বয় 
আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না’ (বুখারী, বাংলা 
মিশকাত হা/৩৬২০) । 


RAL ১৭৫ 
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AA SH lh PG FE Gi dl ul 
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তি জান্নাতে 
প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও পৃথিবীর যাবতীয় 
সম্পদ তাকে প্রদান করা হয়, একমাত্র শহীদ ব্যতীত । শহীদগণ শাহাদত বরণের 
মর্যাদা দেখে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাংখা করবে, যাতে সে আরো দশ বার 
শহীদ হতে পারে’ (বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬২৯)। 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবুনল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদ সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয়, খাণ ব্যতীত’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৮০৬, বাংলা 
| 
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আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, বারার কন্যা রুবাইয়্যা যিনি হারেছা ইবনু সুরাকার মাতা 
হিসাবে পরিচিত (আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর ফুফু) তিনি রাসুল (ছাঃ)-এর খিদমতে 
এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি হারেছা সম্পর্কে কিছু বলুন ৷ হারেছা বদর যুদ্ধে 
শহীদ হয়েছে। এক অদৃশ্য তীর এসে তার শরীরে বিধেছিল। সুতরাং সে যদি 
জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব । অন্যথা তার জন্য অঝোরে 
কীদতে থাকব । উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে হারেছার মা! জান্নাতে অসংখ্য 
বাগান আছে। তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হ৷/৩৮০৬, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৩৫)। 


১৭৬ কে বড় লাভবান 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ছাহাবাগণকে লক্ষ্য 
করে বললেন, ‘তোমরা তোমাদের মধ্য কাকে শহীদ বলে মনে কর? ছাহাবীগণ বললেন, 
হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাকেই শহীদ বলে মনে করি, যে আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ 
দিয়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের 
ংখ্যা অনেক কম হবে। সুতরাং তোমরা জেনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত 
হয় সে শহীদ ৷ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত থেকে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে 
সেও শহীদ । যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে মারা যায় সেও শহীদ । আর যে ব্যক্তি কলেরা রোগে 
মারা যায় সেও শহীদ । আবর কেউ পেটের ব্যথায় মারা যায় সেও শীহদ’ (ম্নসলিম, বাংলা 
মিশকাত হা৷/৩৬৩৭) । 
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ফুযালা ইবনু ওবায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সমাপ্তি ঘটে ৷ কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অর্থাৎ 
দ্বীন হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ক্্য়ামত সংঘটিত হওয়া 
পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং কবরের ফিৎনা হতেও সে নিরাপদে থাকবে’ 
(তিরমিযী ও আবুদাউদ, দারেমী এ হাদীছটি ওকৃবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত 
হা/৩৮২৩, বাংলা মিশকাত হ৷/৩৬৪৮) । 
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ক্েবড় বাছুর ১৭৭ 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর 
আযাবের ভয়ে ক্রন্দনকারী জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ দোহনকৃত 
দুগ্ধ পুনরায় পালানে ঢুকে না যায়। অর্থাৎ দোহনকৃত দুগ্ধ যেমন তার পালানে ঢুকানো 
অসম্ভব তেমনি আল্লাহর আযাবের ভয়ে ক্রন্দনকারীর জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব । 
আল্লাহর রাস্তায় ধূলাবালি এবং জাহান্নামের ধোয়া এক বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে 
না । অর্থাৎ মুজাহিদ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না’ (তিরমিযী) । 


নাসাঈর অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহর রাস্তায় ধূলাবালি ও জাহান্নামের 
ধোয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রের মধ্যে কখনো একত্র হবে না । নাসাঈর অন্য এক 
বর্ণনায় আছে, এ দু’টি জিনিস কোন বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে না । অনুরূপভাবে 
কৃপণতা ও ঈমান কখনো কোন বান্দার অন্তরে মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না’ 
(মিশকাত হা/৩৮২৮, বাংলা মিশকাত হ৷/৩৬৫৩) । 
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আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম 
ফোটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার প্রাক্কালে জান্নাতের 
মধ্যে তার অবস্থানের জায়গাটি চাক্ষুষ দেখানো হয়। (২) কবরের আযাব হতে তাকে 
নিরাপদে রাখা হয়। (৩) ব্ব্য়ামতের দিনের ভয়াবহতা হতে তাকে নিরাপদে রাখা হয় । 
(8) তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও 
দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু হতে উত্তম । (৫) তার স্ত্রী হিসাবে বড় বড় চক্ষু 
বিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুর দেওয়া হবে। (৬) তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য হতে ৭০ জনের 
জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে’ (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪, বাংলা মিশকাত 
হা/৩৬৫৯) । 
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১৭৮ কে বড় লাভবান 


আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর নিকট দু'টি ফৌটা ও 
দু'টি চিহ্নের চাইতে কোন জিনিস এত প্রিয়তম নেই । দু'টি ফোটার একটি হল আল্লাহর 
আযাবের ভয়ে চক্ষু হতে নির্গত অশ্রুর ফৌটা। আর দ্বিতীয়টি হল আল্লাহর পথে 
প্রবাহিত রক্তের ফৌটা। আর চিহ্ন দু'টির একটি হল আল্লাহর রাস্তায় শরীরে আঘাত বা 
ক্ষতের চিহ্ন এবং দ্বিতীয়টি হল আল্লাহর ফরয সমূহের কোন একটি ফরয আদায় করার 
চিহ্ন’ (তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৬১)। 
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আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জান্নাতের দরজা সমূহ 
মুজাহিদের তলোয়ারের ছায়াতলে রয়েছে। এ কথা শুনে এক শ্রেণীর জীর্ণশীর্ণ প্রকৃতির 
লোক দাড়িয়ে বলল, হে আবু মূসা! আপনি কি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে 
শুনেছেন? আবু মূসা উত্তরে বললেন, হ্যা। অতঃপর লোকটি তার সাথীদের নিকট এসে 
বলল, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাচ্ছি। এ কথা বলে সে তলোয়ারের খাপ 
ভেঙ্গে ফেলল এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হল । তা দ্বারা অনেক শত্রুকে 


হত্যা করল এবং শেষে নিজেও শত্রুদের আঘাতে শহীদ হল’ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত 
হা/৩৬৭৬) । 


ওতবা ইবনু আবদ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জিহাদে যে সমস্ত 
লোক মৃত্যুবরণ করে তারা তিন প্রকার । (১) খাঁটি মুমিন যে স্বীয় জান-মাল দ্বারা 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। শত্রুর সাথে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন প্রাণপণে লড়াই 
করে। অবশেষে শহীদ হয়। এ জাতীয় শহীদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এই 
শহীদ আল্লাহর পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এমন শহীদ আরশের নিচে 
আল্লাহর তাবুতে অবস্থান করবে। এঁ সমস্ত শহীদদের চেয়ে নবী-রাসূলগণের মর্যাদা 
কেবল নবুওতের মর্যাদা ব্যতীত কোন দিক দিয়ে বেশী হবে না। (২) যে মুমিন তার 
আমলকে ভাল ও মন্দের সাথে মিশ্রিত করে। অতঃপর নিজের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন প্রাণপণ লড়াই 
করে। অবশেষে শহীদ হয়। এ জাতীয় শহীদ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এ ধরনের 
শাহাদত হল পবিত্ৰকারী, যা গুনাহ-খাতাকে মুছে দেয়। বস্তুতঃ তলোয়ার হল গুনাহ- 


কে বড় লাভবান ১৭৯ 


খাতা মোচনকারী। ফলে এ ধরনের শহীদ জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (৩) আর তৃতীয় প্রকার শহীদ হল মুনাফেক, যে নিজের 
জান-মাল নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। অতঃপর যখন শক্রুর সম্মুখীন হয়, তখন 
লড়াই করে নিজেই নিহত হয়। অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলা না করে নিজেই নিতহ হয় । 
মৃত্যুর পর এরূপ ব্যক্তির ঠিকানা হল জাহান্নাম । কেননা তলোয়ার নেফাককে মিটায় না’ 


(দারেমী, বাংলা মিশকাত হ৷/৩৬৮৩, সনদ ছহীহ) । 


উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুজাহিদ পূর্ণ ঈমানের সাথে 
আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হলে তার আশ্রয়স্থল জান্নাত । তবে 
যে ব্যক্তি লড়াই না করে শুধু শহীদ হওয়ার আশায় নিহত হয় কিংবা নিজের বীরত্ব 


জিহাদ কার সাথে এবং কখন করতে হবে 


মুসলমানের সাথে কখনো জিহাদ করা জায়েয নয়। কারণ মুসলমান কোন বড় ধরনের 
অপরাধ করলে তার জন্য ইসলামে তওবার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কোন মুসলিম ব্যক্তি 
হত্যাযোগ্য অপরাধী হলে প্রমাণ ও সময় সাপেক্ষে মুসলিম শাসক তাকে হত্যা করতে 
পারে। হত্যাযোগ্য অপরাধ যেমন (১) কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে । 
(২) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে । (৩) ইসলাম ত্যাগ করলে (বুখারী, মিশকাত হ/৩৪৪৬) | 
(8৪) এক শ্রেণীর মানুষ যারা রাসুল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত মানুষ রচিত পদ্ধতিতে 
ইবাদত করে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৩৫৩৫)। (৫) কোন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে গালি 
দিলে অথবা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করলে (আৰুদাউদ, মিশকাত হা/৩৫৪৯)। 
(৬) যাদু শিখলে বা যাদু চর্চা করলে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৫১)। অবশ্য তওবা করলে 
রক্ষা পাবে। অমুসলিমদেরকে কখনো হত্যা করা জায়েয নয়; বরং তাদের সাথে 
সদাচরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছে। আল্লাহ বলেন, 
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যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর- 
বাড়ী হতে বের করে দেয় না। এমন অমুসলিম লোকদের সাথে কল্যাণকর ও 


সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না । সুবিচারকারীদেরকে 
আল্লাহ পসন্দ করেন’ (মুমতাহানা ৮) । 


১৮০ কে বড় লাভবান 


তবে যদি তারা অত্যাচার করে অন্যায়ভাবে ঘর থেকে বের করে দেয়, তাহলে তাদের 
সাথে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের প্রস্তুতি গহণ করা জায়েয (হজ্জ ৩৯, মুমতাহানা ৮) ৷ প্রকাশ থাকে 
তিনটি শর্তের ভিত্তিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যেতে পারে। (১) প্রথমে তাদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। (২) ইসলাম গ্রহণ না করলে কর দেয়ার জন্য বলতে 
হবে। কর দিতে রাযী হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। (৩) কর দিতে 
অস্বীকার করলে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে (বুখারী, মিশকাত হা/৩৯২৯)। এই 
যুদ্ধের ঘোষণা দিবে দেশের সরকার । কোন ব্যক্তি বা দল তাদের ইচ্ছামত এ যুদ্ধের 
ঘোষণা দিতে পারে না। 


জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ড হসলাম সমর্থন করেনা 


জঙ্গীবাদীরা ধর্মের নামে যে বর্বরোচিত ভয়াবহ কর্মকাণ্ড করে থাকে তা ইসলাম কখনো 
সমর্থন করে না। ইসলাম বিরোধী এসব নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডকে রুখে দাড়ানোর 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ তারা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে অনৈসলামিক কাজ 
অপব্যাখ্যা করে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। অথচ অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে 
হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার শামিল । হত্যাকারী আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত, 
ক্রোধভাজন ও জাহান্নামী । একজন মুসলমানকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার 
শামিল । আত্মঘাতি হামলা করাও হারাম এহেন ন্যক্কারজনক কাজ ইসলাম সমর্থন করে 
না। শুধু তাই নয়, কোন মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করাও হারাম । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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MS HUET ES, 


‘যে ব্যক্তি কাউকে কোন হত্যার পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন 
কারণে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল । আর যে কারো জীবন রক্ষা 
করল, সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল’ (মায়েদা ৩২)। 


অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ায় মানব জাতির সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে 
মানুষের মনে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ পুরোপুরি বিদ্যমান থাকার উপর । সাথে সাথে 
একে অপরের জীবন রক্ষা ও স্থিতির ব্যাপারে পরস্পর সাহায্যকারী হওয়ার মানসিকতা 
পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকা আবশ্যক ৷ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো প্রাণ সংহার করে, সে 
সমগ্র মানবতার দুশমন । কেননা তার মধ্যে যে দোষ পাওয়া যায়, তা যদি সকল 
মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে গোটা মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য । পক্ষান্তরে যে 


কে বড় লাভবান ১৮১ 


ব্যক্তি মানুষের জীবন যাপনের ব্যাপারে সাহায্য করে সে প্রকৃতপক্ষে মানবতারই বন্ধু ও 
সাহায্যকারী । কেননা যে গুণের ফলে মানবতার স্থিতি ও সুরক্ষা নির্ভরশীল তার মধ্যে 
তা পুরোপুরি বিদ্যমান । 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম । সে তাতে চিরকাল 
থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, তার উপর অভিশাপ করেন এবং তার জন্য 
ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন’ (নিসা ৯৩) । 


অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে 
আল্লাহ তার জন্য চারটি কঠিন বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন। (১) এরূপ ব্যক্তি 
জাহান্নামে চিরকাল থাকবে । (২) এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। আর যার 
প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন সে আল্লাহর রহমত ও দয়ার আশা করতে পারে না। (৩) এরূপ 
ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন। আর যার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন সে 
আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে না। (8) এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পরকালে 
ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মুসলমান কর্তৃক 
নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত 
পাবে না । যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়’ (বুখারী, মিশকাত 
হ৷/৩৪৫২; বাংলা মিশকাত হা/৩৩০৪)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি 
দেয়া হয়েছে এমন একজন অমুসলিমকে হত্যা করলেও জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং 


জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায় । তাহলে মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তার স্থান 
কোথায় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । 
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১৮২ কে বড় লাভবান 


আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমানকে হত্যা 
করার চেয়ে এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অতীব নগণ্য’ (নাসাঈ, মিশকাত 
হ৷/৩৪৬২; বাংলা মিশকাত হা/৩৩১৩) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুসলমানের রক্ত সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে 
অধিক মূল্যবান । একজন মুসলমানকে হত্যা করা পৃথিবী ধ্বংস করার শামিল । কাজেই 
জঙ্গীবাদীদের কর্মকাণ্ড ইসলামে বৈধ হওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই । 


আত্মঘাতি হামলা ইসলামে বৈধ নয় 
যে কোন অবস্থায় কোন মানুষ আত্মহত্যা করলে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম । ধর্মের 
নামে আত্মহত্যাকারীও জাহান্নামী । রাসূল (ছাঃ) তীর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী 
আত্মঘাতি ছাহাবীকেও জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
Gd Ah) shy Slt AS Lal: U 
‘আর তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না । মানুষের সাথে সদাচরণ 
কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন’ (বাক্বারাহ ১৯৫)। অত্র আয়াতে 
আল্লাহ আত্মহত্যাকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। 
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জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক 
ব্যক্তি আঘাতের ব্যথা দুঃসহ বোধ করায় আত্মহত্যা করে। আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, 
গ্রহণ করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করলাম’ (বুখারী ১/১৮২ পৃঃ) | অত্র হাদীছ 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম । 
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ছাবিত ইবনু যাহহাক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা 
আত্মহত্যা করে জাহান্নামে তাকে লোৌহাস্ত্র দ্বারা সর্বক্ষণ শাস্তি দেয়া হবে’ (রৃখারী ১/১৮২) । 


কে বড় লাভবান ১৮৩ 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি 
শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ শ্বাসরদ্ধ করে আত্মহত্যা করতে 
থাকবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ অস্ত্রের 
আঘাতে আত্মহত্যা করতে থাকবে’ (বুখারী ১/১৮২) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি পাহাড় হতে লাফিয়ে 
পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে 
থাকবে এবং সেটাই হবে তার চিরন্তন বাসস্থান৷ যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা 
করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা 
করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান । যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা 
আত্মহত্যা করবে, তার হাতে সেই লোৌহাস্ত্র থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বক্ষণ নিজের 
পেটে সেটি ঢুকাতে থাকবে’ (বুখারী ২/৮৬০ পৃঃ)। 


অত্র হাদীছনদ্বয় দ্বারা স্পষ্টর্ূপে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি যা দ্বারা আত্মহত্যা করবে 
জাহান্নামে সে বস্তু তার হাতে থাকবে এবং সে তথায় সর্বক্ষণ তা দ্বারা আত্মহত্যা করতে 
থাকবে। এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান । ধর্মের নামেও কেউ 
আত্মহত্যা করলে তার পরিণতিও হবে অনুরূপ ৷ সুতরাং ধর্মের নামে আত্মঘাতি বোমা 
হামলাকারীরাও জাহান্নামে একইভাবে বোমার মাধ্যমে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং 
তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে । 


জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন 
তোফাইল ইবনু আমর দাওসীও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হিজরত করে আসলেন তার 
সাথে তার স্বগোত্রীয় আরেক ব্যক্তি হিজরত করে এসেছিল । সে এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে 
পড়ে । অসুস্থতার দরুন লোকটি অস্থির হয়ে ছুরি দ্বারা তার হাতের গিরা কেটে ফেলল । 
ফলে এমনভাবে হাত হতে রক্তক্ষরণ হল যে এতেই তার মৃত্যু হল। পরে তোফাইল 


১৮৪ কে বড় লাভবান 


ইবনু আমর তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থা এবং বেশভূষা 
খুবই সুন্দর কিন্তু তার হাত দু’খানা কাপড় দ্বারা ঢাকা । তখন তোফাইল তাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? লোকটি বলল, 
আল্লাহ আমাকে তার নবীর নিকট হিজরত করার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। 
তোফাইল আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আমি তোমার হাত দুখানা ঢাকা দেখছি 
কেন? সে বলল, আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে বলা হয়েছে, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ, 
আমি তা কখনো ঠিক করব না । এ স্বপ্ন দেখার পর তোফাইল (রাঃ) ঘটনার পূর্ণ বিবরণ 
রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করলেন । তখন রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো‘আ করলেন, 
হে আল্লাহ! তার হাত দু’খানাকেও মাফ করে দাও’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪৫৬; বাংলা মিশকাত 
হা/৩৩০৮) । 


এ হাদীছ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মহত্যা তো দূরের কথা কোন 
মানুষই তার নিজের শরীরের বাহ্যিক ও আত্মিক কোনটাই নষ্ট করতে পারে না। আর 
নষ্ট করা বা অকেজো করা হারাম ৷ যদি কোন ব্যক্তি তার কোন অঙ্গ নষ্ট করে, তাহলে 
আল্লাহ তার সে নষ্ট অঙ্গকে ক্ষমা করবেন না । অর্থাৎ পরকালে তা ঠিক করে দিবেন না । 
কাজেই আত্মঘাতি বোমাবাজরা কোনদিন ক্ষমা পাবে এ আশা করা যায় না। বুখারীর 
অপর এক বর্ণনায় আছে, 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে 
এক যুদ্ধে ছিলাম । তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে বললেন, এ ব্যক্তি 
জাহান্নামী । অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি ভীষণ বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করল 
এবং আহত হল । তখন বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যে লোকটি সম্পর্কে 


কে বড় লাভবান ১৮৫ 


আপনি বলেছিলেন সে লোকটি জাহান্নামী, আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা 
গেছে। রাবী বলেন, এ কথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির 
উপক্রম হয় এবং তারা এ সম্পর্কিত কথা-বার্তায় রয়েছেন। এ সময় খবর এল যে 
লোকটি মরে যায়নি; বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল সে আঘাতের 
কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল । তখন নবী (ছাঃ)-এর নিকট এ 
ংবাদ পৌছান হল। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আমি অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলার বান্দাহ এবং তার রাসূল । অতঃপর নবী (ছাঃ) বেলাল 
(রাঃ)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিম 
ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে পাপী-মন্দ 
লোকদের দ্বারা সাহায্য করেন’ (বৃখারী ১/৪৩০ পৃঃ) । 


মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করাও হারাম 


মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করাও ইসলামে জায়েয নয়। হত্যার হুমকি প্রদান করাও 
ইসলামে নেহায়েত অন্যায় । এমনকি একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে হাত ও মুখ 
Hi SLE SSA Lilie 


A ALN 
LEE HLS I Hs de oe dn Io I 


ইবনু আবু লায়লা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলেছেন যে, তারা 
রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সফর করতেন । এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল । 
এমন সময়ে তাদের এক সঙ্গী একটি রশির দিকে অগ্রসর হল, যা এ ঘুমন্ত লোকটির 
নিকট ছিল এবং এই লোক সে রশিখানা হাতে নিয়ে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হতে 
উঠে রশিসহ এঁ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে ভীষণভাবে ভয় পেল । তখন রাসূল 
(ছাঃ) বললেন, কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে অন্য কোন মুসলমানকে 
ভীতি প্রদর্শন করবে’ (আরৃদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাহ হ/৩৫৪৫)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল 
যে, ইসলামে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম কাজেই বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে 
মানুষকে সন্ত্রস্ত করা জায়েয নয়। 
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১৮৬ কে বড় লাভবান 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ 
যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিত না করে। কেননা সে জানে না হয়তো 
শয়তান তার অন্ত্রটির দ্বারা এ ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিয়ে দিতে পারে। ফলে সে 
জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫১৮; বাংলা মিশকাত হা/৩৩৬৩)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষ কোন মানুষের প্রতি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
অন্ত্ৰ দ্বারা ইশারা করতে পারে না কারণ শয়তান সর্বদা কোন মুসলমানের দ্বারা অঘটন 
ঘটাবার সুযোগ অনুসন্ধান করতে থাকে। আর অস্ত্র দ্বারা ইশারাকারীর পরিণাম 
জাহান্নাম । তাই মানুষ ভীত-সন্তরসন্ত হয় এমন কোন কাজ করা ইসলামী শরী‘আতে 
হারাম । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার 
ভাইয়ের প্রতি লোহার অন্তর দ্বারা ইশারা করে এঁ অন্ত্র হাত থেকে না ফেলা পর্যন্ত 
ফিরিশতারা তার প্রতি লানত করতে থাকেন, যদিও সে তার সহোদর ভাইও হয়’ (বুখারী, 
মিশকাত হা/৩৫১৯)। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক কোন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের 
প্রতি অথবা অন্য কোন মানুষের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করার পরিণাম হল জাহান্নাম । 
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ইবনু ওমর ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে আমাদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমার শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়’ (বুখারী, মিশকাত হা/৩৫২০; 
বাংলা মিশকাত হা/৩৩৬৫) । 


এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করে কিংবা ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। তারা মুসলমানের 
রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। 
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কে বড় লাভবান ১৮৭ 


সালমা ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের 
বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করল সে আমার শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়’ (মুসলিম, মিশকাত 


হ৷/৩৫২১; বাংলা মিশকাত হা/৩৩৬৬) । 


অত্র হাদীছ সমুহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে যারা ধর্মের নামে বিভিন্ন স্থানে বোমা 
মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করছে এবং নির্বিচারে মানুষকে বোমা মেরে হত্যা 
করছে, তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। তাদেরকে ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে 
তাদের কোন সহযোগিতা করা যাবে না। তাদেরকে কোন প্রকার আশ্রয়ও দেয়া যাবে 
UE LaLa 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, EE EEE 
ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৮১৪)। এ হাদীছ দ্বারা 
বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করে সে কাফির । 


সুসলিম কখন হত্যাযোগ্য 
একজন মুসলমান বিভিন্ন কারণে হত্যাযোগ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে এ মুসলমানের 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথ প্রমাণিত হতে হবে। কোন ব্যক্তি দ্বীন ত্যাগ করলে, 
সে মুরতাদ হবে। আর মুরতাদ প্রমাণিত হলে, তাকে হত্যা করতে হবে এটাই ইসলামী 
বিধান মুরতাদ প্রমাণের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ০ ০:১ 
৩0 £4 4, 4 073 ‘যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী বিচার 
ফায়ছালা করে না, তারা কাফের’ মায়েদা ৪৪) । আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে বলেন, 
Sy 18 A U7 ০ 5৩44 47 যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন 
অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালিম' মীয়েদা ৪৫) । এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ 
বলেন, SL A Ul dl IH Cs ST ‘যারা আল্লাহর নাযিলকৃত 
আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না তারা ফাসিক’ (মায়েদা ৪৭) । 
অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এক অপরাধের কারণে তিনটি সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। 
এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অপরাধীর অপরাধ তদন্ত করার পর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে হবে। কেউ যদি কুরআনের হুকুমকে ভুল এবং অকল্যাণকর মনে করে কুরআনী 


১৮৮ কে বড় লাভবান 


বিধানকে উপেক্ষা করে বিচার করে তাহলে সে কাফির বা হত্যাযোগ্য হবে। আর যে 
ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে নির্ভুল ও সঠিক মনে করে এবং কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করে 
অথচ কার্যত তার বিপরীত ফায়ছালা করে সে কাফির নয়; বরং ফাসিক। আর যে ব্যক্তি 
বাদী-বিবাদীর অপরাধ স্পষ্ট বুঝার পর অন্যায়ভাবে বিচার করে, সে যালিম বা 
অত্যাচারী । আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অপরাধ এবং অপরাধী সম্পর্কে যথাযথ 
তদন্ত করার পর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গহণ করতে হবে। 


LA EEE SY CLE 15 OUI OG oS co dit eo La BEE Lal Le 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘ঈমান কোন লোককে 
হঠাৎ হত্যা করা হতে বিরত রাখে সুতরাং কোন মুমিন যেন কোন লোককে হঠাৎ হত্যা 
না করে’ (আরন্দাউদ, মিশকাত হ৷/৩৫৪৮; বাংলা মিশকাত হা/৩৩২৯)। 


ব্যাখ্যা : কোন মানুষকে যথাযথ যাচাই না করে হঠাৎ হত্যা করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি 
পূর্ব পরিচিত নয়, তাকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হতে হবে যে, সেই কাঙ্খিত ব্যক্তি কি 
না? একজন মানুষকে হত্যা করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবশ্যই লক্ষণীয় । (১) 
হত্যার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, অপরাধী কৃত অপরাধ হত্যাযোগ্য অপরাধ হিসাবে 
জানে কি না। (২) হত্যার পূর্বে অপরাধীর সমমানের লোককে অথবা তার চেয়ে কোন 
যোগ্য লোককে গিয়ে বলতে হবে আপনার এ অপরাধের কারণে আপনি হত্যার যোগ্য । 
(৩) অপরাধীকে হত্যা করার পূর্বে তাকে তার অপরাধ অবগত করাতে হবে তিন থেকে 
সাত দিন পর্যন্ত । এসময়ের মধ্যে সে অপরাধকে স্বীকার করে তওবা করলে তাকে হত্যা 
করা যাবে না। (৪) এ সময়ে অপরাধীকে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গহণ করতে হবে সে তওবা 
করবে, না নিহত হওয়ার পথ অবলম্বন করবে? (৫) হত্যার রায় প্রদানকারীকে প্রকাশ্য 
ও প্রতিষ্ঠিত নেতা হতে হবে। (৬) হত্যার আদেশ দেয়ার মত শারঈ ও সামাজিক 
ক্ষমতা থাকতে হবে। এসব বিষয় নিশ্চিত না হয়ে কোন মুসলমানকে মুরতাদ বলে হত্যা 
করা যাবে না। 


অমুসলিমদের সাখে কখন যুদ্ধ বৈধ 


যে কোন অমুসলিমকে যে কোন সময়ে হত্যা করা হারাম; বরং তাদের সাথে কল্যাণকর 
ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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কে বড় লাভবান ১৮৯ 


যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর- 
বাড়ী হতে বের করে দেয় না। এমন অমুসলিম লোকদের সাথে কল্যাণকর ও 
সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না । সুবিচারকারীদেরকে 
আল্লাহ পসন্দ করেন’ (মুমতাহানা ৮)। 


রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। আয়লা নামক এক দেশের 
অমুসলিম বাদশা রাসূল (ছাঃ)-কে একটি খচ্চর উপঢৌকন দিয়েছিলেন (বুখারী ১/৩৫৬ 
পৃঃ)। ওমর (রাঃ) এক অমুসলিম ব্যক্তিকে একটি কাপড় উপঢৌকন দিয়েছিলেন (বুখারী 
১/৩৫৭ পৃ?) । অতএব কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অজ্ঞাতভাবে হত্যা করাতো বন্ু দূরের কথা 
কোন অমুসলিমকেও জ্ঞাত-অজ্ঞাত কোন অবস্থায় হত্যা করার কোন অবকাশ ইসলামী 
শরী‘আতে নেই । তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। 
তাদের মোকাবিল করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে । মোকবিলার পদ্ধতি হচ্ছে- 


সুলাইমান ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়ম 
ছিল তিনি যখন কোন ছোট কিংবা বড় সেনাদলের উপর কাউকে আমীর নিযুক্ত 
করতেন, তখন তাকে একান্তভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার এবং সঙ্গীদের সাথে ভাল 
আচরণ করার উপদেশ দিতেন । অতঃপর বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ 
বলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে যাও। আর যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে 
অর্থাৎ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। সাবধান জিহাদে যাও, কিন্তু গণীমতের মালে 
খিয়ানত কর না, চুক্তি ভঙ্গ কর না। শত্রুদেরকে বিকলাঙ্গ কর না অর্থাৎ তাদের হাত, 
পা, নাক, কান কর্তন কর না এবং কোন শিশুকে হত্যা কর না। যখন তুমি তোমার 
প্রতিপক্ষ মুশরিক কাফির শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, তখন তুমি তাদেরকে তিনটি 
প্রস্তাব দিবে। তিনটি প্রস্তাবের কোন একটি মেনে নিলে তুমি তা গ্রহণ করবে এবং 
তাদের প্রতি আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে প্রথমতঃ যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তাদেরকে মুসলিম বলে মেনে 
নিবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকবে। তাদেরকে কাফেরদের দেশ 
হতে মুসলমানদের দেশে হিজরত করে চলে আসার আহ্বান জানাবে তাদেরকে এটাও 
অবগত করবে যে, তারা যদি হিজরত করে তবে তারাও সে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ 
লাভ করবে যা মুহাজিরগণ লাভ করেছেন। আর সে সমস্ত দায়িত্ও তাদের উপর অর্পিত 
হবে যা মুহাজিরীনদের উপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু যদি তারা নিজ দেশ ত্যাগ করতে 
রাযী না হয়, তখন তাদেরকে অবহিত করবে যে, তাদের সাথে সেরূপ আচরণই করা 
হবে যেরূপ আচরণ গ্রাম্য মুসলমানদের সাথে করা হয়। অর্থাৎ তারা ছালাত আদায় 
করবে, যাকাত প্রদান করবে, ক্বিছাছ ও দীয়ত ইত্যাদি মেনে চলবে এবং যুদ্ধলন্ধ মাল ও 


১৯০ কে বড় লাভবান 


বিনা যুদ্ধে কাফেরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল হতে তারা কোন অংশ পাবে না। অবশ্য 
তারা এ সম্পদের অংশ তখনই পাবে যখন তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে 
জিহাদে শামিল হবে । দ্বিতীয়তঃ যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তখন 
তাদের নিকট হতে জিযিয়া বা কর আদায়ের প্রস্তাব পেশ করা হবে। যদি তারা কর 
দিতে রাযী হয়, তুমি তাদের কর গ্রহণ করবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হতে 
বিরত থাকবে । তৃতীয়তঃ যদি তারা জিযিয়া বা কর দিতে অস্বীকার করে, তাহলে 
তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবে’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ৷/৩৯২৯; বাংলা মিশকাত হ৷/৩৭৫৩)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের ময়দানেও কোন অমুসলিমকে অযথা হত্যা 
করা যাবে না; বরং হত্যা করার পূর্বে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ইসলাম 
গ্রহণ না করলে, তাকে জিযিয়া দিয়ে বেঁচে থাকার প্রস্তাব দিতে হবে। জিযিয়া দিতে 
অস্বীকার করলে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যুদ্ধে মুসলমানদের জয়- 
পরাজয় উভয়েই হতে পারে। রাসূল (ছাঃ) শেষ পর্যন্ত তাদের হত্যা করার আদেশ 
দিলেন না। এখানে প্রত্যেক মানুষের একান্তভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, একজন 
তাহলে একজন মুসলমানকে অজ্ঞাতভাবে কি করে হত্যা করা জায়েয হতে পারে। 


অত্য্যাচারী শাসকের আনুগত্য করা যায় কি? 


যাবে। অত্যাচারী শাসক যদি অন্যায়ভাবে প্রহার করে কিংবা অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, 
তবুও তার আনুগত্য করতে হবে। হরতাল করে গাড়ী ভাঙচুর করে বিভিন্নভাবে ধর্মঘট 
করে দেশের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে কোন সরকারকে অপসারণ করা শরী‘আতে 
আদো জায়েয নয় । 
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কে বড় লাভবান ১৯১ 


আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 
‘তোমাদের শাসকদের মধ্যে সেই শাসকই উত্তম যাকে তোমরা ভালবাস এবং যারা 
তোমাদেরকে ভালবাসে । আর তোমরা তাদের জন্য দো‘আ কর এবং তারাও তোমাদের 
কল্যাণের জন্য দো‘আ করে। আর তোমাদের সেই শাসকই খারাপ যাদেরকে তোমরা 
ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। আর তাদের প্রতি তোমরা অভিশাপ কর 
এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিশাপ করে । বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা বললাম, 
হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের অপসারণ করব না, তাদের 
সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব ন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 
না যতদিন পৰ্যন্ত তারা তোমাদের মাথে ছালাত কায়েম করবে, আবার বললেন, যতদিন 
পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদের 
বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না । সাবধান! যাকে তোমাদের উপর শাসক 
নিযুক্ত করা হয়, আর তার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানীর কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়, তখন 
তোমরা তার সেই নাফরমানীর কাজটিকে ঘৃণা কর, তার সহযোগিতা কর না । কিন্তু তার 
আনুগত্য হতে হাত গুটাতে পারবে না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭০; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০৩)। 


ব্যাখ্যা : এ হাদীছ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, নাফরমান ব্যক্তি ভালমানুষের শাসক 
হতে পারে। অত্যাচারী শাসক যতদিন ছালাত আদায় করবে, ততদিন তাকে 
অপসারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অত্যাচারী শাসকের পূর্ণ আনুগত্য 
করতে হবে। তার আনুগত্য হতে হাত গুটানো যাবে না। তাকে অপসারণ করার কোন 
চেষ্টা করা যাবে না । 
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উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘অচিরেই তোমাদের উপর এমন 
সব শাসক নিযুক্ত হবে, যারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কাজ করবে। তোমরা তা বুঝতে 
পারবে এবং অপসন্দও করবে। সুতরাং যে লোক তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে 
মুখের উপর বলে দিবে যে তোমার একাজ শরী‘আত বিরোধী, সে ব্যক্তি তার দায়িত্ব 
হতে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি শাসকের এ মন্দ কাজকে মনে মনে খারাপ জানবে 
সে ব্যক্তিও নিরাপদে থাকবে। অর্থাৎ গুনাহ হতে বেঁচে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত 
কাজের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং উক্ত কাজে শাসকের আনুগত্য করবে সে ব্যক্তি 
গুনাহের মধ্যে তার সাথে শরীক হবে। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 


১৯২ কে বড় লাভবান 


(ছাঃ)! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 
না। যতদিন পৰ্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে 
না। আবার বললেন, যতদিন পর্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০২)। 


ব্যাখ্যা : অত্র হাদীছে অত্যাচারী শাসক সম্পর্কে চারটি নীতি পেশ করা হয়েছে- (১) 
তার অন্যায়ের বিরোধিতা করলে মুক্তি পাবে। (২) অন্যায়কে অপসন্দ করলে গুনাহ 
থেকে বাচা যাবে। (৩) তার অন্যায় কাজের প্রতি সম্মতি জানালে তার সাথে গুনাহে 
শরীক হবে। (8) এমন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তার আনুগত্য হতে হাত 
গুটানো যাবেনা । 
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আবুদল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বরেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, 
‘অচিরেই তোমরা আমার মৃত্যুর পরে এমন স্বার্থপর শাসক এবং শরী‘আত বিরোধী 
কাজ দেখতে পাবে, যা তোমরা অপসন্দ করবে৷ ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 
(ছাঃ)! তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ করেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা 
তাদের প্রাপ্য তাদেরকে পরিশোধ করে দাও এবং নিজেদের প্রাপ্য আল্লাহর নিকট 
প্রার্থনা কর’ ববুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭২; বাংলা মিশকাত হ/৩৫০৩)। অত্র হাদীছে 


আল্লাহর নিকট থেকে নেয়ার জন্য প্রার্থনা করার আদেশ করা হয়েছে। 
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ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, একবার সালমা ইবনু ইয়াযীদ জু‘ফী রাসূল (ছাঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি আদেশ করেন, 


যদি আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে যে আমাদের থেকে নিজেদের প্রাপ্য 
আদায় করে নিতে চায়, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য আদায় করতে অস্বীকার করে? রাসূল 


কে বড় লাভবান ১৯৩ 


(ছাঃ) বললেন, তাদের আদেশ শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। কেননা তাদের কর্তব্য 
অৰ্পিত দায়িত্ব পালন করা!’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৩; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০৪)। 


ব্যাখ্যা : (১) শাসকের দায়িত্ব প্রজাবৃন্দের প্রতিপালন করা এবং তাদের মধ্যে ইনছাফ 
কায়েম করা (২) প্রজার দায়িত্ব হল আনুগত্য করা এবং কোন অনাচারের মুখোমুখি 
হলে বিরোধিতা না করে ধৈর্যধারণ করা । শাসকের আদেশ শ্রবণ করা এবং তা যথাযথ 
মান্য করা। 


Us 8 os SF di So di IS IE IG do) HE 2 
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হুযাইফা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার মৃত্যুর পর এমন কতিপয় ইমাম ও 
শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত 
অনুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে 
শয়তানের অন্তরের ন্যায় । হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর 
রাসুল (ছাঃ)! যদি আমি সে অবস্থায় পতিত হই, তখন আমার করণীয় কি হবে? রাসূল 
(ছাঃ) বললেন, তোমার শাসক যা আদেশ করবে, তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে 


যদিও তোমাকে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ৷/৫৩৮১; বাংলা মিশকাত হ৷/৫১৪৯)। 


ব্যাখ্যা : এমন শাসক হবে যারা রাসুল (ছাঃ)-এর আদর্শকে উপেক্ষা করবে। তারা 
রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অমান্য করবে। তাদের আকার-আকৃতি মানুষের মত হবে 
তবে তাদের আচার-আচরণ শয়তানের মত হবে। তারা অন্যায়ভাবে জনগণকে ধরে 
শাস্তি দিবে, অন্যায়ভাবে তাদের অর্থ-সম্পদ জব্দ করবে বা ছিনিয়ে নিবে। তবুও তাদের 
কথা শ্রবণ করতে হবে এবং তাদের আদেশ মানতে হবে। অতএব অত্যাচারী শাসকের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তাকে অপসারণ করার কৌশল অবলম্বন করা যাবে না। 
তার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাবে না। বরং তার যথাযথ আনুগত্য করতে হবে 
যতদিন সে ছালাত আদায় করবে। 


0 সমাপ্ত ॥ 


১৯৪ 


কে বড় লাভবান 


লেখকের অন্যান্য বই 
১. আদৰ্শ পরিবার । 
২. আদৰ্শ নারী । 
৩. কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত । 
8. বক্তা ও শ্রোতার পরিচয় । 
৫. আইনে রাসূল দো‘আ অধ্যায় 
৬. মরণ একদিন আসবেই । 
৭. তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে? 
৮. তাওযীহুল কুরআন (৩০তম পারা) । 
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ক্ল মাসিক আত-তাহরীক 
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কন তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স 
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন 
বংশাল, ঢাকা । 
কন আল-আমীন জামে মসজিদ 
মোহাম্মদপুর, ঢাকা । 
ৰ বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ 
বেরাইদ, ঢাকা । 
ক্ল জালি বাগান হাফিযিয়া মাদরাসা 
রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ । 
ক পিটিআই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ 
চাপাই নবাবগঞ্জ । 


